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৩৩ 


নামকরণ, 
" এ সূরাটির নাম ২০ আয়াতের ১৯১১ 1 ০১৯3 ১৯১০-০ বাক্যটি থেকে 


গৃহীত হয়েছে। 


নাখিল হওয়ার সময়-কান্ন 

এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক, আহযাব যুদ্ধ। 
এটি ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। দুই, বনী কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরীর 
যিল্‌কাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়। তিন, হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিল্‌কাদ মাসে। এ 
প্রতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত 
হয়ে যায়। 


এতিহাসিক পটভূমি ; 

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহোদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভূলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। 
এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে 
গিয়েছিল। তাদের মনে আশা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে 
সক্ষম হবে। ওহোদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ 
ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও উদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে। ওহোদ যুদ্ধের পরে দু'মাসও 
অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেলো যে, নজ্দের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার 
ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু সালামার সারীয়া* বাহিনী পাঠাতে হলো। তারপর ৪ 
হিজরীর সফর. মাসে আদাল ও কারাহ গোত্র তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীন 
ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন 
লোক চায়। নবী (সা) ছ"জন সাহাবীকে তাদের সংগে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী’ (জেদ্দা ও 


* সীরাতে “পরিভাষায় "সারীয়া” বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী সপ্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম শরীক ছিলেন না। আর স্গাযওয়া" বলা! হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
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| লেস RE স্পেস দুদ SERA 
ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে 
এবং দু'জনকে (হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় 
শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক 
সরদারের আবেদনক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) আরো একটি প্রচারক দল পাঠান। এ দলে ছিলেন 
চল্লিশ জন (অথবা অন্য উক্তি মতে ৭০ জন) আনসারী যুবক। তীরা নজদের দিকে রওয়ানা 
হন। কিন্তু তাঁদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের “উসাইয়া, বিল ও 
যাক্ওয়ান গোত্রত্রয় বি'রে মা'উনাহ নামক স্থানে অকম্াত তাঁদেরকে ঘেরাও করে. 
সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাধীর ইহুদী গোত্রটি সাহসী হয়ে ওঠে 
এবং একের পর এক প্রতিশ্রতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল 
আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেবার 
ষড়যন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্ফানের দু'টি গোত্র 
বনু সা’লাবাহ ও বনু মাহারিব মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার 
জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। 
এভাবে ওহোদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও প্রতাপে যে ধস নামে, 
ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে। 


কিন্তু শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে 
কেরামের জীবন উত্সর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থার গতি পাল্টে দেয়। 
আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। 
আশপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। মদীনার মধ্যেই 
ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা 
মুখমিনগোষ্ঠী আল্লাহর রসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ নেয় যার ফলে 
ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। 































আহ্ঘাব যুদ্ধের পূর্বের যুভ্বগুল্নো 

এর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের পরপরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক ' 
পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু 
গৃহে নিকটতম আত্মীয়দের শাহাদাত বরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত ছিলেন এবং তাঁর চাচা হাম্যার (রা) শাহাদাত বরণে 
ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসগীঁত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, 
আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা 
আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। নবী করীমের (সা) এ অনুমান একদম সঠিক 
ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে 
খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে তখন 
নিজেদের নির্ুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমণ করার জন্যে 
"দৌড়ে আসবে । এ জন্য তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং. সংগে 
ie scan hal Egle bec Lida Binh lon de leh Daa Mea Fl 
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| হামুরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। সেখানে একজন 
| অমুসলিম শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন 
সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান 
করছিল। তারা যথার্থই নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল । কিন্তু 
রসূলুল্লাহ সে) একটি সেনাদল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে 
তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশরা আগে বেড়ে যে হিম্মত 
দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি বরং আশপাশের দুশম- 
নরাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী 
অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষু বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তার ইংগিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে 
প্রস্তুত । (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের 
ভূমিকা এবং ১২২ টীকা)। : 
তারপর যখনই বনী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, 
নবী করীম (স)-এর গোয়েন্দারা যথাসময়েই তাদের সংকল্পের খবর তার কানে পৌছিয়ে 
দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি হযরত আবু সালামার (উম্মুল মু’মিনীন হযরত 
উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলা 
করার জন্য পাঠান । এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায় । অসচেতন অবস্থায় 
তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ 
মুসলমানদের হস্তগত হয়। 
এরপর আসে বনী নযীরের পালা । যেদিন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে 
নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই 
এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা'হবে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে 
বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু'হাজার লোক 
নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে । নজ্দ থেকে বনী 
গাত্ফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে । এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, 
আপনার যা করার করেন। নবী করীম সে) নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই 
তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য 
এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের 
প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে 
যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে । এভাবে মদীনার শহরতলীর সমস্ত মহল্লা 
যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু 
মুসলমানদের হাতে চলে আসে । অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা 
খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে । 


তারপর তিনি বনী গাত্ফানের দিকে নজর দেন। তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত 
নিচ্ছিল ৷ তিনি চারশো সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর 
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রিতা সক ছাল দির তারক ধর বেলের! এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত সন্তুস্ত 
হয়ে পড়ে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের রাড়িঘর মাল-সামান সবকিছু ফেলে রেখে 
পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। 


এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য 
বের হয়ে পড়েন। ওহোদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে 
সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিল ৪ 
১২৪৮11৮৮4১১ ৫৯৪৬১০। (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও 
তোমাদের মোকাবিলা হবে।) নবী করীম সো) জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা 
করে দেন £ ৬-৭৮০ 4১3৪ ১১ ৪৯ 1/-' ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো।) এ সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার 
সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা 
হয়। কিন্তু মার্রায্‌ মাহ্রান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার 
হিত্মত হয়নি। নবী করীম (সা) আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তরবরতীকালে 
ব্যবসায় করে মুসলমানরা বেশ দু'পয়সা কামাতে থাকে। এ ঘটনার ফলে ওহোদে 
মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চাইতেও আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর 
ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। (এ 
১২৪ ) 


আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল 
জান্দাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখান থেকে ইরাক এবং 
মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার 
লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুণ্ঠন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে 
তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মোকাবিলা করার সাহস 
করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় 
ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে 
থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মোকাবিলা করা এখন আর 
একটি দু'টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 


আহ্বানের যুদ্ধ 

এ অবস্থায় আহ্যাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে 
শুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ 
গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। 
তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাত্ফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে 
একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। 
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দে বিডির পাত নক বিরাট 
বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমণ করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতিপূর্বে 
আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয় উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার 
ইহুদিরা। এরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসতি স্থাপন 
করেছিল। পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাত্ফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, মুর্রাহ, 
আশ্জা”, সা'আদ ও আসাদ ইত্যাদি)। দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু 
গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ 
বারো হাজারের কম হবে না। 


এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হতো ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিষ্কিয় বসে ছিলেন না। বরং 
সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও 
প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ 
খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।* এ বিশাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌছুবার আগেই 
"দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং 
সাল্‌"আ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ 
পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমাণ ছিল এত 
বেশী (এবং এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোন আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল না। 
পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার ওপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোন সহজ 
কাজ ছিল না। পশ্চিম দক্ষিণকোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে 


পারতো একমাত্র ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম (সা) এদিকেই 
পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার 
মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল নক্শায় 
আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এ ধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত 
ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য 
তৈরি হতে হয়। অথচ এ জন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। 


এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদি গোত্র বনী 
বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার 

দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল 
এবং এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় 
নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের পরিবার ও 
ছেলেমেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে 
প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ 


* জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মোকাবিলায় একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের প্রাধান্যের এটি হয় এরুটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জাতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও 
সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়! কিন্তু একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী অন্দোলন নিজের দাওয়াতের 
মাধ্যমে সবদিকে এগিয়ে চলে এবং স্বয়ং এ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকেও তার সমর্থক 
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EEE UEC A REE 
কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদেরকে 
পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আমরা চুক্তিরদ্ধ 
এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা 
তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখৃতাব তাদেরকে বললো, 
"দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীড় করিয়েছি। 
একে খতম করে দেবার এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর 
আর কোন সুযোগ পাবে না” তখন ইহুদি জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা 
নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে 
প্রস্তুত হয়ে যায়। 


নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথা সময়ে 
এ খবর পেয়ে যান। সংগে সংগেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা’দ ইবনে উবাদাহ, 
সা'দ ইবনে মু'আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত 
করার এবং এ সংগে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ 
দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র 
সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধ- 
পরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইর্থগতে এ খবরটি দেবে, যাতে এ খবর শুনে 
সাধারণ মুসলমানরা হিম্মতহারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌছে দেখেন বনি 
কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে 
জানিয়ে দেয় ১৫০ ১৬ ৬৯০ ৯:২১ (১১৯ ১৪০ } "আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে 
কোন অংশীকার ও প্রতিশ্রমতি নেই।» এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে 
আসেন এবং ইর্খগিতে রসূলে করীমকে (সা) জানান ৯১৩১ ৩--১- অর্থাৎ ‘আদল ও 
কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী” নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী 

|| কুরাইযা এখন তাই করছে। 


এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্য ব্যাপক 
অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু'দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং 
তাদের শহরের যে অংশে তারা কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের 
সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে 
মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশী বেড়ে যায়। মুমিনদের উৎসাহ-উদ্যম নিস্তেজ করে 
দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, 
“আমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু 
এখন অবস্থা এমন যে আমরা পেশাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি লা।” কেউ 
একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের 
গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন 
প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং 

LTE এটা এমন একটা 
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লিড দি 
গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকী ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন 
ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে। 


এহেন নাজুক সময়ে নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাত্ফানদের সাথে সন্ধির 
কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে 
ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে 
উবাদাহ ও সা’দ ইবনে মু'আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন 
তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা? 
| অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের জন্য এটা করা ছাড়া আর কোন পথ 
নেই? না কি নিছক আমাদেরকে বীচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব 
দিচ্ছেন?” জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাঁচাবার জন্য এ ব্যবস্থা অবল্ধন 
করছি। কারণ আমি দেখছি সমথ আরব একজোট হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
আমি তাদের এক দলকে জন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দিতে চাই।” একথায় উভয় সরদার এক কন্ঠে বলেন, শ্যদি আপনি আমাদের জন্য এ 
চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক 
ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় 
করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার 
গৌরবের অধিকারী! এ অবস্থায় তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে? 
আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ 
আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা না করে দেন।” একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি 
ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি। 


এ সময় গাত্ফান গোত্রের আশৃজা” শাখার না'ঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন! তিনি বলেন, 
এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোন 
কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তৃত। নবী করীম (সা) বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের 
মধ্যে, বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো।” একথায় তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। 
তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশী। তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান 
তো অবরোধে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে 
না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখানে বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে 
তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না 
যতক্ষণ বাইর থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে 
স্োমালের কাছে যিশ্মী হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা 
গোত্রসমূহের সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিশ্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও 
গাতৃফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে 
যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিশ্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে 


* এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ২০4-১ =>! অর্থাৎ যুদ্ধে প্রতারণা 
রি করা বৈধ? 
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তাফহীমুল কুরআন : আন আহ্যাব 


চলন্ত, জালা 

হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতকর্তার সাথে 
কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের নেতারা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান 
হয়ে পড়ে! তারা কুরাইযা নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের 
জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ! আগামীকাল তোমরা 
ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই সংগে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর 
আক্রমণ চালাবো। বনী কুরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিন্মী স্বরূপ 
কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের 
বিপদের সন্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা না'ঈমের কথা 
সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিন্মী দিতে অস্বীকার করে। ফলে বনী কুরাইযা 
বিশ্বাস করে না'ঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই 
সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শক্রশিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়। 


এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। এত 
বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদরব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর 
হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা 
পড়েছিল। এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধুলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল 
শৈত্য, বজপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত 
দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তীবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ 
হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। 
|| রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে উঠে 
ময়দানে একজন শক্রকেও দেখতে পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দান 
শত্ৰুশূন্য দেখে সংগে সংগেই বলেন £ 
১৫১১৯০৫১৫19 lia ple 2 BS ১৯০ ৮৫ 
“এরপর কুরীইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চানাবে না এখন তোমরা 
তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে ।” এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল 
কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে 
নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর 
আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (90079) শত্রুদের হাত থেকে 
মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। 








বনী কুরাহিযার যুদ্ধ 
খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিব্রীল (আ) এসে হুকুম 
|| শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটির এখনো নিষ্পত্তি 
এ] হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই 
চিনি টা টিউন তা 
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ঢালু? 
যাও।” এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি হযরত আলীকে (রা) একটি ক্ষুদ্ধ সেনাদলসহ 
অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা যখন সেখানে 
পৌছলেন তখন ইহুদিরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই 
তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহাঅপরাধ করেছিল তার দণ্ড থেকে এ গালাগালি 
তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো? হযরত আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে 
|| করেছিল এরা এসেছে নিছক তয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌছে গেলো এবং তাদের জনবসতি 
ঘেরাও করে নেয়া হলো তখন তাদের হুশ হলো। দু'তিন সপ্তাহের বেশী তারা অবরোধের 
কঠোরতা বরদাশ্ত করতে পারলো না। অবশেষে ভারা এ শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে 
মু'আয (রা) তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ 
আশায় হযরত সা'দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী 
কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর 
রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন. 
যেমন ইতিপূর্বে বনী কাইনুকা' ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের নোকেরাও 
হযরত সা'দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবী করছিল। কিন্তু 
হযরত সা"দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু'টি ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে 
বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে 
উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ 
সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে 
মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কি যঢ়যন্্র্টাই না করেছিল সে ঘটনা 
এখনো তীর সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেন £ বনী কুরাইযার সমস্ত 
পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং 
তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি 
বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনী কুরাইযার পল্লীতে | সেখানে 
তারা দেখলো, আহযাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত 
তলোয়ার, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। 
মুসলমানরা যদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধানত্র ঠিক এমন 
এক সময়, পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহৃত হতো যখন 
সামনে থেকে মুশরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ 
বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন 
অবকাশই থাকেনি যে, হযরত সা'দ ইহুদিদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা 
সঠিক ছিল। 
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ওহোদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দু'টি বছর যদিও এমন সংকট ও 
গোলযোগে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তীর 
সাহাবীগণ একদিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ 
সমগ্র সময়-কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও 
সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের 
আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে 
হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা 
হয়েছিল। 

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য বিষয় ছিল দত্তক গ্রহণ। আরবের লোকেরা 
যে শিশুটিকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে 
তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মতো মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। 
তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও 
ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার 
বিধিবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও 
গর্ভধারিনী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারাম হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের 
স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই 
স্ত্রীলোককে তার আপন ওরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে, 
তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা 
করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল। আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা 
উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক 
ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোন অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পুরুষ 
ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক 
ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পথরোধ করতে 
চায় এ রীতি সেগুলোর বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করছিল। কারণ প্রচলিত রীতি 
অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা 
হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো 
হতে পারে না। এসব কৃত্রিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা 
অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারণে ইসলামের বিবাহ, 
তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবী হচ্ছে এই যে, 
দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে। 


কিন্তু এ ধারণাটি এমন পর্যায়ের নয় যে, শুধুমাত্র একটি আইনগত হুকুম হিসেবে 
এতটুকু কথা বলে দেয়া হলো যে, "দত্তক ভিত্তিক আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়” এবং 
তারপর তা খতম হয়ে যাবে। শত শত বছরের অন্ধ কুসংস্কার নিছক মুখের কথায় বদলে 
যাবে না। আইনগতভাবে যদি লোকেরা একথা মেনেও নিতো যে, এ আত্মীয়তা প্রকৃত 
OTT 
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CT ar URAC 
বিয়েকে লোকেরা মাকরূই মনে করতে থাকতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে অবাধ || 
[| মেলামেশাও কিছু না কিছু থেকে যেতো। তাই কার্যত এ রেওয়াজটি ভেঙে ফেল্গাই || 
| অপরিহার্য ছিল। আর ভেঙে ফেলার এ কাজটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া || 
|| সাল্লামের হাতেই সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ যে কাজটি রসূল নিজে করেছেন | 
|| এবং আল্লাহর হুকুমে করেছেন তার ব্যাপারে কোন মুসলমানের মনে কোন প্রকার || 
| অপছন্দনীয় হবার ধারণা থাকতে পারতো না। .তাই আহ্যাব যুদ্ধের কিছু পূর্বে নবী 
|| সানলাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা করা হয় যে, তুমি নিজের 
|| পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার তালাকপ্রাপ্ স্ত্রীকে নিজেই বিয়ে করে নাও। বনী 
কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় তিনি এ হুকুমটি তামিল করেন। (সম্ভবত ইদ্দত খতম 
হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই ছিল বিলম্বের কারণ। আবার এ সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের 
চাপও বেড়ে গিয়েছিল।) 








































||| ঘয়নবকে বিয়ে করান ফলো তুমুল অপপ্রচার 


॥| এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে অকম্যাত ব্যাপক অপপ্রচার 
শুরু হয়ে যায়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদি সবাই তীর ক্রমাগত বিজয়ে জ্বলে পুড়ে 
মরছিল। ওহোদের পরে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ পর্যন্ত দু'টি বছর ধরে যেভাবে তারা 
| একের পর এক মার খেতে থেকেছে তার ফলে তাদের মনে আগুন জ্বলছিন দাউদাউ 
করে। এখন প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে আর কোন দিন তাঁকে হারাতে পারবে, এ 
|| ব্যাপারেও তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিয়ের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্য 
আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে এবং ধারণা করে যে, এবার আমরা মুহাম্মাদের 
(সা) শক্তি ও তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে খতম করে দিতে 
পারবো। কাজেই গল্প ফাঁদা হয়, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মাদ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
|| তাঁর পূত্রবধুকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। পুত্র এ প্রেমের কথা জানতে পেরে 
নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আর এরপর তিনি পুত্রবধূকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ 
|| এটা ছিল একদম বাজে কথা। কারণ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী করীমের (সা) 
ফুফাত বোন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হয় নবী করীমের 
(সা) সামনে। কোন এক সময় তাঁকে দেখে আসক্ত হবার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? 
তারপর রসূল (সা) নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁর বিবাহ 
দেন। কুরাইশ বংশের মতো সন্ত্রান্ত গোত্রের একটি মেয়েকে একজন আযাদকৃত 
গোলামের সাথে বিয়ে দেবার ব্যাপারে তীর পরিবারের কেউই রাজী ছিল না। হযরত যয়নব 
(রা) নিজেও এ বিয়েতে অখুশী ছিলেন। কিন্তু নবী করীমের (সা) হুকুমের সামনে সবাই 
হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে তাঁরা সমগ্র আরবে এ 
মর্মে প্রথম স্থাপন করেন যে, ইসলাম একজন আযাদকৃত গোলামকে, অভিজাত 
বংশীয় কুর সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সত্যিই যদি হযরত যয়নবের (রা) প্রতি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আকর্ষণ থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে 
EE Eo hi Si Satna oA bcs LL 
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[করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরোধীরা এসব নিরেট সত্যের উপস্থিতিতেও এ প্রেমের 
গল্প ফেঁদে বসে। খুব রঙ চড়িয়ে এগুলো ছড়াতে থাকে। অপপ্রচারের অভিযান ক্রমে এত 
প্রবল হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের তৈরি করা গল্প ছড়িয়ে পড়ে। 





i পর্দার প্রাথমিক বিধান 


শত্রুদের এ মনগড়া কাহিনী যে মুসলমানদের মুখ দিয়েও রটিত হতে বাধেনি, এ দ্বারা 

|| স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সমাজে যৌনতার উপাদান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। সমাজ 
| জীবনে এ নোংবামিটা যদি না থাকতো তাহলে এ ধরনের পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
|| এমন ভিত্তিহীন, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মনগড়া কাহিনী মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের 
কথা সেদিকে কারো বিন্দুমাত্র ভুক্ষেপ করাও সম্ভবপর হতো না। যে সংস্কারমূলক 
বিধানটিকে “হিজাব” (পর্দা) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এটি ছিল ইসলামী সমাজে 
তার প্রবর্তন শুরু করার সঠিক সময়। এ সূরা থেকেই এ সংস্কার কাজের সূচনা করা হয় 
£| এবং এক বছর পরে যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের কদর্য 
অভিযানটি চালানো হয় তখনই সূরা নূর নাযিল করে এ বিধানকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করা 
হয়। (আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের ভূমিকা ।) 


বসুলেনর পারিবারিক জীবনের বিষয়াবলী 


এ সময়ে আরো দু”টি বিষয় ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর 
|| সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের সাথে কিন্তু যে 
সত্তা আল্লাহর দীনকে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করার জন্য প্রাণান্ত সংখ্বাম-সাধনা করে 
|| চলছিলেন এবং নিজের সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এ মহত কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন 
তার জন্য পারিবারিক জীবনে শান্তি লাভ, তাকে মানসিক অস্থিরতামুক্ত রাখা এবং 
মানুষের সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা ও স্বয়ং দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের জন্যও জরুরী ছিল। তাই আল্লাহ নিজেই সরাসরি এ দু'টি বিষয়ে হস্তক্ষেপ 

| করেন। 


প্রথম বিষয়টি ছিল, সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম আর্থিক 
||| সংকটে ভূগছিলেন। প্রথম চার বছর তো তাঁর অর্োপার্জনের কোন উপায়-উপকরণ ছিল 
|| না। চতুর্থ হিজরীতে বনী নধিরকে দেশান্তর করার পর তাদের পরিত্যক্ত ভূমির একটি 
অংশকে আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। 
কিন্তু তাঁর পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এত 
বিরাট যে, তাঁর দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এ 
কাজে ব্যয়িত হবার দাবী জানাচ্ছিল। ফলে নিজের অর্থোপার্জনের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও 
প্রচেষ্টাও তিনি চালাতে পারতেন না। এ অবস্থায় তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের 
কারণে যখন তাঁর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতেন তখন তীর মনের ওপর দ্বিগুণ 
Oe atti 
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/  দিতীয় সমস্যাটি ছিল, হযরত যয়নবকে UREN HEIL 
{| তারা ছিলেন ৪ হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফ্সা (রা) ও হযরত 
উন্মে সালামা (রা)। মু'মিনীন হযরত যয়নব রো) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর ফলে 
বিরোধীরা এ আপত্তি এবং মুসলমানদের মনেও এ সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো 
যে, তাদের জন্য তো এক সংগে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা অবৈধ গণ্য করা হয়েছে কিন্তু 
নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ পঞ্চম স্ত্রী রাখলেন কেমন করে। 



















































বিষয়বকু ও মুল বক্তব্য 
সূরা আহ্যাব নাযিল হবার সময় এ সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে এবং এখানে এগুলোই 
আলোচিত হয়েছে। 


এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং এর পটভূমি সামনে রাখলে পরিষ্কার 
জানা যায়, এ সমগ্র সূরাটি একটি ভাষণ নয়। একই সময় একই সংগে এটি নাযিল হয়নি। 
বরং এটি বিভিন্ন বিধান ও ফরমান সম্বলিত। এগুলো সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী 
প্রসংগে একের পর এক নাযিল হয় তারপর সবগুলোকে একত্র করে একটি সুরার 
আকারে বিন্যস্ত করা হয়। এর নিম্নলিখিত অংশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। 


এক £ প্রথম রুকৃ*। আহ্যাব যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। 
এঁতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ রুকৃ*টি পড়লে পরিষ্কার অনুভূত হবে, এ অংশটি 
নাযিল হবার আগেই হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দত্তক সম্পর্কিত জাহেলী যুগের ধারণা, কুসংস্কার ও 
রসম-রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন! তিনি এও অনুভব 
করছিলেন যে, লোকেরা "পালক" সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘ্রেফ আবেগের ভিত্তিতে যে ধরনের 
স্পর্শকাতর ও কঠোর চিন্তাধারা পোষণ করে তা কোনক্রমেই খতম হয়ে যাবে না যতক্ষণ 
না তিনি নিজে (অর্থাৎ নবী) অগ্রবর্তী হয়ে এ রেওয়াজটি খতম করে দেন। কিন্তু এ সত্বেও 
তিনি এ ব্যাপারেই বড় সন্দিহান ছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতেও ইতস্তত করছিলেন। 
কারণ যদি তিনি এ সময় হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে 
ইসলামের বিরুদ্ধে হাংগামা সৃষ্টি করার জন্য পূর্বে যেসব মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকরা 
তৈরি হয়ে বসেছিল তারা এবার একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সময় প্রথম রুকৃণর 
আয়াতগুলো নাযিল হয়। 

দুই £ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকৃ”তে আহ্যাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা 
হয়েছে। এ দু'টি রুকু’ যে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ দু'টি হয়ে যাবার পর নাযিল হয়েছে এটি তার 
সুস্পষ্ট প্রমাণ। 

তিন $ চতুর্থ রুকু” থেকে শুরু করে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তা দু'টি 
বিষয়বস্তু সহবলিত। প্রথম অংশে আল্লাহ্‌ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে 
নোটিশ দিয়েছেন। এ অভাব অনটনের যুগে তারা বেসবর হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদেরকে বলা 
হয়েছে, তোমরা একদিকে দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে আল্লাহ, তাঁর 
জি টি 822 
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লিকেজ 
[| অনটনের মধ্যে রাখা হবে না বরং সানন্দে বিদায় করে দেয়া হবে। আর যদি দ্বিতীয়টি 
তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে সবর সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সহযোগিতা 
| করো। পরবর্তী অংশগুলোতে এমন সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়া 
হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা মন-মগজের অধিকারী ব্যক্তিগণ 
|| স্বতক্কূৰ্তভাবেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের গৃহ থেকে সংস্কারের সূচনা করতে গিয়ে নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া 
{| হয়েছে, তোমরা জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিহার করো। আত্মমর্যাদা নিয়ে গৃহে বসে 
|| থাকো। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করো। এ 
ছিল পর্দার বিধানের সূচনা। | 
চার £ ৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে হযরত যয়নবের সাথে নবী 
সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পর্কিত। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের 
চু] ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠানো হচ্ছিল এখানে সেসবের জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের 
মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেগুলো সবই দূর করে দেয়া হয়েছে। 
|| মুসলমানদেরকে নবীর সো) মর্যাদা কি তা জানানো হয়েছে এবং খোদ নবীকে (সা) 
| কাফের ও মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারণার মুখে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। 


পাঁচ £ ৪৯ আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি 
|| একক আয়াত। সম্ভবত এসব ঘটনাবলী প্রসংগে কোন সময় এটি নাযিল হয়ে থাকবে। 


ছয় 8 ৫০ থেকে &২ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিয়ের 





| বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দাম্পত্য 
জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে নবীর 
॥| (সা) ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না। 


সাত £ ৫৩৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠানো হয়েছে। 
এগুলো নিন্ললিখিত বিধান সম্বলিত £ 


|| নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহাত্যন্তরে বেগানা পুরুষদের যাওয়া আসার 
|| ওপর বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেবার নিয়ম-কানুন, নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ 
[| সম্পর্কিত এ আইন যে, গৃহাত্যন্তরে কেবলমাত্র তাঁদের নিকটতম আত্ত্ীয়রাই আসতে 
পারেন, বেগানা পুরুষদের যদি কিছু বলতে হয় বা কোন জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার 
আড়াল থেকে বলতে ও চাইতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র 
স্ত্রীদের ব্যাপারে এ হুকুম যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্যে নিজেদের মায়ের মতো হারাম 
এবং নবীর (সা) পরও তাঁদের কারো সাথে কোন মুসলমানদের বিয়ে হতে পারে না। 
আট $ ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে ও তাঁর 
পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে 
দেয়া হয়েছে। এই সংগে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন শত্রুদের পরনিন্দা 
ও অন্যের ছিদ্রানেষণ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং নিজেদের নবীর ওপর দরূদ পাঠ 
করে। এ ছাড়া এ উপদেশও দেয়া হয় যে, নবী তো অনেক বড় কথা, ঈমানদারদের তো 
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সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া ও দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকা 
উচিত। 


নয় £ ৫৯ আয়াতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে 
সমগ্ মুসলিম নারী সমাজের যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে চাদর দিয়ে 
নিজেদেরকে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে। 


এরপর থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়ানোর অভিযানের (Whispering 


Cin) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মুনাফিক, অকাটমূর্খ ও 
নিকৃষ্ট লোকেরা এ অভিযান চালাচ্ছিল। 
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হে নবী? আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো 
না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাঙ্ঞানী।২ তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার 
প্রতি যে বিষয়ের ইংগিত করা হচ্ছে তার অনুসরণ করো। তোমরা যা কিছু করো 


আল্লাহ তা সবই জানেন।৩ আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। কর্ম সম্পাদনের জন্য 
আল্লাহই যথেট।৪ 


১. ওপরে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, এ আয়াত এমন এক সময় নাযিল হয় যখন 
হ্যরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহর ইশারাও এটিই ছিল যে, 
দত্তক সম্পর্কের ব্যাপারে জাহেলীয়াতের রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের ওপর আঘাত 
হানার এটিই মোক্ষম সময়। নবীর (সা) নিজেকে অগ্রসর হয়ে তীর দত্তক পুত্রের (যায়েদ) 
তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা উচিত। এভাবে এ রেওয়াজটি চূড়ান্তভাবে খতম হয়ে যাবে। 
কিন্তু যে কারণে নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করছিলেন তা ছিল 
এ আশংকা যে, এর ফলে তাঁর একের পর এক সাফল্যের কারণে যে কাফের ও 
মুশরিকরা পূর্বেই ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল এখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করার জন্য তাঁরা একটি 
শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে যাবে৷ এটা তাঁর নিজের দুর্নামের আশংকা জনিত ভয় ছিল না। বরং 
এ কারণে ছিল যে, এর ফলে ইসলামের ওপর আঘাত আসবে, শত্রুদের অপপ্রচারে 
বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা 
জন্মাবে, বহু নিরপেক্ষ লোক শক্রপক্ষে যোগ দেবে এবং স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে যারা 
দুর্বল বুদ্ধি ও মননের অধিকারী তারা সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন, জাহেলীয়াতের একটি রেওয়াজ পরিবর্তন করার 
জন্য এমন পদক্ষেপ উঠানো কল্যাণকর নয় যার ফলে ইসলামের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। 
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আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহাত্যত্তরে দু'টি হৃদয় রাখেননি।৫ তোমাদের যেসব 
এবং তোমাদের পালক পৃত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি।৭ এসব তো 
হচ্ছে এমন ধরনের কথা যা তোমরা স্বমুখে উচ্চারণ করো, কিন্তু আল্লাহ এমন 
কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন। 


২. ভাষণ শুরু করে প্রথম বাক্যেই আল্লাহ নবী করীমের (সা) এ আশংকার অবসান 
ঘটিয়েছেন। বক্তব্যের নিগুঢ় অর্থ হচ্ছে দীনের কল্যাণ কিসে এবং কিসে নয় এ বিষয়টি 
আমিই ভালো জানি। কোন্‌ সময় কোন্‌ কাজটি করতে হবে এবং কোন্‌ কাজটি 
অকল্যাণকর তা আমি জানি। কাজেই তুমি এমন কর্মনীতি অবলম্বন করো না যা কাফের 
ও মুনাফিকদের ইচ্ছার অনুসারী হয় বরং এমন কাজ করো যা হয় আমার ইচ্ছার 
অনুসারী। কাফের ও মুনাফিকদেরকে নয় বরং আমাকেই ভয় করা উচিত। 


৩. এ বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, 
মুসলমানদেরকেও ইসলাম বিরোধীদেরকেও। এর অর্থ হচ্ছে নবী যদি আল্লাহর হুকুম 
পালন করে দুর্নামের ঝুঁকি মাথা পেতে নেন এবং নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর শক্রুর 
আক্রমণ ধৈর্যসহকারে বরদাশত করেন তাহলে তাঁর বিশ্বস্ততামূলক কর্মকাণ্ড আল্লাহর 
দৃষ্টির আড়ালে থাকবে না। মুসলমানদের মধ্য থেকে যেসব লোক নবীর প্রতি বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে অবিচল থাকবে এবং যারা সন্দেহ-সংশয়ে ভুগবে তাদের উভয়ের অবস্থাই 
অগোচরে থাকবে না। কাফের ও মুনাফিকরা তীর দুর্নাম করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাবে সে 
সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর থাকবেন না। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রত্যেকে যার 
যার কার্য অনুযায়ী যে পুরস্কার বা শাস্তি লাভের যোগ্য হবে তা সে অবশ্যই পাবে। 


৪. এ বাক্যে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবোধন করা হয়েছে। 
তাকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ.করা হয়েছে 
আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তা সম্পন্ন করো এবং সারা দুনিয়ার মানুষ যদি বিরোধিতায় 
এগিয়ে আসে তাহলেও তার পরোয়া করো না। মানুষ যখন নিশ্চিতভাবে জানবে উমুক 
হুকুমটি আল্লাহ দিয়েছেন তখন সেটি পালন করার মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে 
বলে তার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত] এরপর তার মধ্যে কল্যাণ, সুবিধা ও প্রজ্ঞা 
খুঁজে বেড়ানো সেই ব্যক্তির নিজের কাজ নয় বরং তার কাজ হওয়া উচিত শুধুমাত্র 
আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে. তাঁর হুকুম পালন করা! বান্দা ভার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্‌র 
হাতে সোপর্দ করে দেবে, তার জন্য আল্লাহই যথে্ট। তিনি পথ দেখাবার জন্যও যথেষ্ট ' 
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পালক পুত্ৰদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর 
কাছে বেশী ন্যয়সংগত কথা।৮ আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, 
তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু৷? না জেনে যে কথা তোমরা বলো 
সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো 
সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে।১০ আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময় ।১১ 


এবং সাহায্য করার জন্যও। আর তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেন যে, তীর পথনির্দেশের 
আলোকে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কখনো অশুভ ফলাফলের সম্মুখীন হবে না। 


৫. অর্থাৎ একজন লোক একই সংগে মু'মিন ও মুনাফিক, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী 
এবং সৎ ও অসৎ হতে পারে না। তার বক্ষদেশে দু'টি হৃদয় নেই যে, একটি হৃদয়ে 
থাকবে আন্তরিকতা এবং অন্যটিতে থাকবে আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া ভাব। কাজেই 
একজন লোক এক সময় একটি মর্যাদারই অধিকারী হতে পারে। সে মু'মিন হবে অথবা 
হবে মুনাফিক। সে কাফের হবে অথবা হবে মুসলিম। এখন যদি তোমরা কোন মু’মিনকে 
মুনাফিক বলো অথবা মুনাফিককে বলো মু'মিন, তাহলে তাতে প্রকৃত সত্যের কোন 
পরিবর্তন হবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আসল মর্যাদা অবশ্যই একটিই থাকবে। 

৬. “যিহার” আরবের একটি বিশেষ পরিভাষা। প্রাচীনকালে আরবের লোকেরা স্ত্রীর 
সাথে ঝগড়া করতে করতে কখনো একথা বলে বসতো, "তোমার পিঠ আমার কাছে 
আমার মায়ের পিঠের মতো।” একথা কারো মুখ থেকে একবার বের হয়ে গেলেই মনে 
করা হতো, এ মহিলা এখন তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কারণ সে তাকে তার মায়ের 
সাথে তুলনা করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, স্ত্রীকে মা বললে বা মায়ের সাথে তুলনা 
করনে সে মা হয়ে যায় না। মা তো গর্ভধারিণী জন্মদাত্রী। নিছক মুখে মা বলে দিলে প্রকৃত 
সত্য বদলে যায় না। এর ফলে যে স্ত্রী ছিল সে তোমাদের মুখের কথায় মা হয়ে যাবে না। 
(এখানে যিহার সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। যিহার সম্পর্কিত 
আইন বর্ণনা করা হয়েছে সূরা মুজাদিলার ২-৪ আয়াতে) 

৭. এটি হচ্ছে বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য। ওপরের দু'টি বাক্যাংশ এ তৃতীয় বক্তব্যটি 
বুঝাবার যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। 

৮. এ হুকুমটি পালন করার জন্য সর্বপ্রথম যে সংশোধনমূলক কাজটি করা হয় সেটি 
হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র হযরত যায়েদকে (রা) 
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 নিসন্দেহে নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অথাধিকারী,১ ২ 
আর নবীদের স্রীগণ তাদের মা।১৩ কিন্তু আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সাধারণ মু'মিন 
ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়রা পরস্পরের বেশী হকদার। তবে নিজেদের 
বন্ধবা্ধবদের সাথে কোন সছ্যবহার (করতে চাইলে তা) তোমরা করতে পারো।১৪ 
আল্লাহর কিতাবে এ বিধান লেখা আছে! 


ইবনে হারেসাহ বলা শুরু করা হয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি ও নাসাঈ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যায়েদ ইবনে হারেসাকে 
প্রথমে সবাই যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতো। এ আয়াত নাযিল হবার পর তাঁকে যায়েদ 
ইবনে হারেসাহ বলা হতে থাকে। তাছাড়া এ আয়াতটি নাধিল হবার পর কোন ব্যক্তির 
নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা 
হয়। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের (রা) 
রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 
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শ্যে ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে 
জানে এ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম!” 


হাদীসে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য রেওয়াতও পাওয়া যায়। সেগুলোতে এ 
কাজটিকে মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ গণ্য করা হয়েছে। 


৯. অর্থাৎ এ অবস্থাতেও খামাখা কোন ব্যক্তির সাথে তার পিতৃ-সম্পর্ক জুড়ে দেয়া 
ঠিক হবে না। 


১০. এর অর্থ হচ্ছে, কাউকে সন্নেহে পুত্র বলে ফেললে এতে কোন গুনাহ হবে না। 
অনুরূপভাবে মা, মেয়ে, বোন, ভাই ইত্যাদি শব্দাবলীও যদি কারো জন্য নিছক ভদ্রতার || 
খাতিরে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি এরূপ নিয়ত 
সহকারে একথা বলা হয় যে, যাকে পুত্র ইত্যাদি বলা হবে তাকে যথার্থই এ 
সম্পর্কগুলোর যে প্রকৃত মর্যাদা সেই মর্যাদার অভিসিক্ত করতে হবে, এ ধরনের 
আত্মীয়দের যে অধিকার স্বীকৃত তা দান করতে হবে এবং তার সাথে ঠিক তেমনি সম্পর্ক 
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স্থাপন করতে হবে যেমন সেই পর্যায়ের আত্মীয়দের সাথে করা হয়ে থাকে, তাহলে 
নিশ্চিতভাবেই এটি হবে আপত্তিকর এবং এ জন্য পাকড়াও করা হবে। 


. ১১. এর একটি অর্থ হচ্ছে, ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যেসব ভুল করা হয়েছে আল্লাহ 
সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। 
দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, না জেনে কোন কাজ করার জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। যদি 
বিনা ইচ্ছায় এমন কোন কাজ করা হয় যার বাইরের চেহারা কোন নিষিদ্ধ কাজের মতো 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে সেই নিষিদ্ধ কাজটি করার ইচ্ছা ছিল না। তাহলে নিছক 
কাজটির বাইরের কাঠামোর ভিত্তিতে আল্লাহ শান্তি দেবেন না। 


১২. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলমানদের এবং 
মুসলমানদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত 
মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। নবী ও মুমিনদের মধ্যে যে 
সম্পর্ক. বিরাজিত, অন্য কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোন দিক দিয়ে 
সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী সার্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্য তাদের 
বাপ-মায়ের চাইতেও বেশী শ্নেহশীল ও দয়াদ্ব হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও 
কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের 
সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন কাজই করতে পারেন 
যাতে তাদের সত্যিকার সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ান মারতে 
পারে, বোকামি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন 
এই তখন মুসলমানদের ওপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অধিকার আছে 
যে, তারা তাঁকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় 
মনে করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালোবাসবে। নিজেদের 
মতামতের ওপর তাঁর মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার ওপর তাঁর ফায়সালাকে 
প্রাধান্য দেবে। তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। বুখারী ও মুসলিম 
প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাদের হাদীসগ্রন্থে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে এ বিষয়বস্তু 
সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে £ 
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"তোমাদের কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, 
তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।” 

১৩. ওপরে বর্ণিত এ একই বৈশিষ্টের ভিত্তিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 

এও একটি বৈশিষ্ট ছিল যে, মুসলমানদের নিজেদের পালক মাতা কখনো কোন অর্থেই 

তাদের মা নয় কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ ঠিক তেমনিভাবে 
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তাদের জন্য হারাম যেমন তাদের আসন মা তাদের জন্য হারাম। এ বিশেষ বিধানটি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। 


এ প্রসংগে একথাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
স্ত্রীগণ শুধুমাত্র এ অর্থে মুমিনদের মাতা যে, তাঁদেরকে সম্মান করা মুসলমানদের জন্য 
ওয়াজিব এবং তীদের সাথে কোন মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। বাদবাকি অন্যান্য 
বিষয়ে তাঁরা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত 
মুসলমান তাদের জন্য গায়ের মাহরাম ছিল এবং তাদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। 
তাঁদের মেয়েরা মুসলমানদের জন্য বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে 
মুসলমানদের বিয়ে নিষিদ্ধ হতে পারে। তাঁদের ভাই ও বোনেরা মুসলমানদের জন্য মামা ও 
খালার পর্যায়ভূক্ত ছিলেন না। কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস লাভ 
করে তাঁদের তরফ থেকে .কোন অনাত্্ীয় মুসলমান সে ধরনের কোন মীরাস লাভ করে 
না। ডি 

এখানে আর একটি কথাও উল্টেখযোগ্য। কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রীই এ মর্যাদার অধিকারী। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহাও এর অন্তরতুক্ত। কিন্তু একটি দল যখন হযরত আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা এবং তাঁর সন্তানদেরকে দীনের কেন্দ্রে পরিণত করে সমগ্র ইসলামী জীবন 
ব্যবস্থাকে তাঁদের চারপাশে ঘোরাতে থাকে এবং এরি ভিত্তিতে অন্যান্য বহু সাহাবার সাথে 
হযরত আয়েশাকেও নিন্দাবাদ ও গালাগালির লক্ষ্যবন্তুতে পরিণত করে তখন কুরআন 
মজীদের এ আয়াত তাদের পথে প্রতিরোধ দাঁড় করায়! কারণ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে যে 
ব্যক্তিই ঈমানের দাবীদার হবে সে-ই তীকে মা বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। শেষমেষ 
এ সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ অদ্ভূত দাবী করা হয়েছে যে, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে এ ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, তাঁর 
ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাঁকে চান তীর স্ত্রীর মর্যাদায়, টিকিয়ে 
রাখতে পারেন এবং যাঁকে চান তাঁর পক্ষ থেকে তালাক দিতে পারেন। আবু মনসুর 
আহমাদ ইবনে আবু তালেব তাব্রাসী কিতাবুল ইহ্তিজাজে যে কথা লিখেছেন এবং . 
সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আলজিরানী যা উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে এই যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে বলেন £ 
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"হে আবুল হাসান! এ মর্যাদা ততক্ষণ অক্ষুণ্ন থাকবে যতক্ষণ আমরা আল্লাহর 


আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কেউ 
আমার পরে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহর নাফরমানি করবে তাকে তুমি 
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আর হে নবী! স্বরণ করো সেই অংগীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নবীর 
কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নৃহ, ইবরাহীম, মুসা ও মারয়াম পুত্র 
ঈসার কাছ থেকেও! সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অলংঘনীয় 
অঙ্গীকার যাতে সত্যবাদীদেরকে (তাদের রব) তাদের সত্যবাদিতা সন্ধে প্রশ্ন 
করেন১৬ এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রভুত করেই 
রেখেছেন ।১৭ 


হাদীস বর্ণনার রীতি ও মূলনীতির দিক দিয়ে তো এ রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 
কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ সূরার ২৮-২৯ এবং ৫১ ও ৫২ আয়াত ৪টি গভীরভাবে 
পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তিনি জানতে পারবেন যে, এ রেওয়ায়াতটি কুরআনেরও 
বিরোধী। কারণ ইখ্তিয়ার সম্পর্কিত আয়াতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের যেসকল স্ত্রী সর্বাবস্থায় তীর সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন তাঁদেরকে তালাক 
দেবার ইখতিয়ার আর রসূলের (সা) হাতে ছিল না। সামনের দিকে ৪২ ও ৯৩ টীকায় এ 
বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আসছে। | 

এ ছাড়াও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই ব্যবহার করে এ 
রেওয়ায়াতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলেও তিনি পরিফার দেখতে 
পাবেন এটি একটি চরম ভিত্তিহীন এবং রসূলে পাকের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অবমাননাকর 
মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। রসূল তো অতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী, 
তাঁর কথাই আলাদা, এমন কি একজন সাধারণ ভদ্রলোকের কাছেও এ আশা করা যেতে 
পারে না যে, তিনি মারা যাবার পর তীর স্ত্রীকে তালাক দেবার কথা চিন্তা করবেন এবং 
দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় নিজের জামাতাকে এই ইখতিয়ার দিয়ে যাবেন যে, যদি 
কখনো তার সাথে তোমার ঝগড়া হয় তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে তালাক 
দিয়ে দেবে। এ থেকে জানা যায়, যারা আহলে বায়তের প্রেমের দাবীদার তারা গৃহস্বামীর 
(সাহেবে বায়েত) ইজ্জত ও আবরনর কতোটা পরোয়া করেন। আর এরপর তারা মহান 
আল্লাহর বাণীর প্রতিও কতটুকু মর্যাদা প্রদর্শন করেন সেটিও দেখার বিষয়। 


১৪. এ আয়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তো 
মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন ছিল সবকিছু থেকে আলাদা। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে আত্মীয়দের 
অধিকার পরস্পরের ওপর সাধারণ লোকদের তুলনায় অগ্রগণ্য হয়। নিজের মা-বাপ, 
সন্তান-সন্ততি ও ভাইবোনদের প্রয়োজন পূর্ণ না করে বাইরে দান-খয়রাত করে বেড়ালে 
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দু নল পুজা Ae ROR RE. 
সাহায্য “করতে হবে এবং তারপর অন্যান্য হকদারকে দিতে হবে। মীরাস অপরিহার্যভাবে 
তারাই লাভ করবে যারা হবে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। অন্যদেরকে সে চাইলে 
(জীবিতাবস্থায়) হেবা, ওয়াকফ বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের সম্পদ দান করতে পারে। 
কিন্তু এও ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সে সবকিছু অন্যদেরকে দিয়ে যেতে পারে না। 
হিজরাতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাত্‌ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যে পদ্ধতি 
অবলধিত হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে নিছক দীনী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে মুহাজির ও 
আনসারগণ পরস্পরের ওয়ারিস হতেন, এ হুকুমের মাধ্যমে তাও রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ 
পরিষ্কার বলে দেন, মীরাস বন্টন হবে আত্মীয়তার ভিত্তিতে। তবে হাঁ কোন ব্যক্তি চাইলে 
হাদীয়া, তোহ্‌ফা, উপটৌকন বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোন দীনী ভাইকে সাহায্য 
করতে পারেন। 


১৫. এ আয়াতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, 
সকল নবীদের ন্যায় আপনার থেকেও আল্লাহ পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছেন সে 
অংগীকার আপনার কঠোরভাবে পালন করা উচিত। এ অংগীকার বলতে কোন্‌ অংগীকার 
বুঝানো হয়েছে? ওপর থেকে যে আলোচনা চলে আসছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে 
পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে যে অংগীকারের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে £ নবী নিজে 
আল্লাহর প্রত্যেকটি হুকুম মেনে চলবেন এবং অন্যদের তা মেনে চলার ব্যবস্থা করবেন। 
আল্লাহর প্রত্যেকটি কথা হুবহু অন্যদের কাছে পৌছিয়ে দেবেন এবং তাকে কার্যত প্রয়োগ 


করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে কোন প্রকার গাফলতি করবেন না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন 
ঠা 
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"আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন দীন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন 
তিনি নৃহকে এবং যা অহির মাধ্যমে দান করা হয়েছে (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে । আর 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদ সহকারে যে, তোমরা 
রিষ্ঠিত করবে এ দীনকে এবং এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে দা।” (আশ পুমা, ১৩) 
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“আর স্মরণ করো, আল্লাহ অংগীকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যাদেরকে কিতাব 
দেয়া হয়েছিল এ জন্য যে, তোমরা তার শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং তা লুকাবে না।” 
(আলে ইমরান, ১৮৭) 1 
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স্আর স্বরণ করো, আমি বনী ইসরাঈনের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম এই 
মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।” 

(আল বাকারাহ, ৮৩) 
52522154745 Sin ele ৮৯০৭ 


৮ লি 
১৬৪৬ ত ক ঞজত 2 


2৮855581435 Le lS 

“তাদের থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি?.......সেটিকে মজবুতভাবে ধরো 

যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং সেই নির্দেশ মনে রাখো যা তার মধ্যে রয়েছে। আশা 
করা যায়, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকবে।* 

(আল আরাফ, ১৬৯-১৭১) 
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"আর হে মুসলমানরা! মনে রেখো আল্লাহর জনুগ্রহকে, যা তিনি তোমাদের প্রতি 
করেছেন এবং সেই অংশীকারকে যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন যখন তোমরা 
বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।” (আল মা-য়েদাহ, ৭) 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সমালোচনার আশংকায় পালক সন্তানের 
আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের নিয়ম ভাথতে ইতস্তত করছিলেন বলেই মহান 
আল্লাহ এ অংশীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু ব্যাপারটা একটি মহিলাকে 
বিয়ে করার, তাই তিনি বারবার লজ্জা অনুভব করছিলেন। তিনি মনে করছিলেন, আমি 
যতই সৎ সংকল্প নিয়ে নিছক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই কাজ করি না কেন শত্রু 
একথাই বলবে, প্রবৃত্তির তাড়নায় এ কাজ করা হয়েছে এবং এ ব্যক্তি নিছক ধোকা 
দেবার জন্য সংক্কারকের খোলস নিয়ে আছে। এ কারণেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি আমার নিযুক্ত পয়গন্ধর, সকল পয়গহ্বরদের মতো তোমার 
সাথেও আমার এ মর্মে অঙ্ত্ঘনীয় চুক্তি রয়েছে যে, আমি যা কিছু হুকুম করবো তাই 
তুমি পালন করবে এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার হুকুম দেবে। কাজেই কারো 
তিরস্কার সমালোচনার পরোয়া করো না, কাউকে লজ্জা ও ভয় করো না এবং তোমাকে 
দিয়ে আমি যে কাজ করাতে চাই নির্দিধায় তা সম্পাদন করো। 


একটি দল এ অংগীকারকে একটি বিশেষ অংগীকার অর্থে গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের সকল নবীর কাজ থেকে এ অংগীকারটি নেয়া হয়। সেটি 
ছিল এই যে, তাঁরা পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাথে 
সহযোগিতা করবেন। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ দলের দাবী হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের পরেও নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
52 
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২ রুকু 
হে ঈমানদারগণ!১৮ স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা (এইমাত্র) তিনি করলেন 
তোমাদের প্রতি, যখন সেনাদল তোমাদের ওপর চড়াও হলো আমি পাঠালাম 
তাদের বিরুদ্ধে পচও ধুলিঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওয়ানা করলাম যা তোমরা 
দেখোনি।১৯ তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা সব দেখছিলেন। যখন তারা 


ওপর ও নিচে থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো,২০ যখন ভয়ে চোখ বিদ্বারিত 
হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা 
প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে তখন মু’মিনদেরকে নিদারুণ পরীক্ষা 
করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো।২১ 


|| তীর উম্মাত তার প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য পরিষ্কার জানিয়ে 
দিচ্ছে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি এসেছে সেখানে তাঁর পরও 
নবী আসবে এবং তাঁর উম্মাতের তার প্রতি ঈমান আনা উচিত, একথা বলার কোন 
অবকাশই নেই। এর এ অর্থ গ্রহণ করলে এ আয়াতটি এখানে একেবারেই সম্পর্কহীন ও 
খাপছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া এ আয়াতের শব্দগুলোয় এমন কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যা 
থেকে এখানে অংগীকার শব্দটির সাহায্যে কোন্‌ ধরনের অংশীকারের কথা বলা হয়েছে 
তা বুঝা যেতে পারে। অবশ্যই এর ধরন জানার জন্য আমাদের কুরআন মজীদের যেসব 
জায়গায় নবীদের থেকে গৃহীত অংগীকারসমূহের কথা বলা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি ফিরাতে 
হবে। এখন যদি সমগ্র কুরআন মজীদে শুধুমাত্র একটি অংগীকারের কথা বলা হতো এবং 
তা হতো পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের প্রতি ঈমান আনার সাথে সম্পর্কিত তাহলে 
এখানেও এ একই অংশীকারের কথা বলা হয়েছে একথা দাবী করা যথার্থ হতো। কিন্তু 
যে ব্যক্তিই সচেতনভাবে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে সে জানে এ কিতাবে নবীগণ এবং 
তাঁদের উ্মাতদের থেকে গৃহীত বহু অংদীকারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এসব 
বিভিন্ন ধরনের অংগীকারের মধ্য থেকে যে অংগীকারটি এখানকার পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে 
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ডা 
ঘট এখানে যে অংগীকারের উল্লেখের কোন সুযোগই নেই তার কথা এখানে বলা হয়েছে বলে 
|| মনে করা কখনই সঠিক নয়। এ ধরনের ভূল ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় 
[| যে, কিছু লোক কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার নয় বরং কুরআনকে হিদায়াত 
|| করার কাজে ব্যাপৃত হয়। 


|| ১৬. অর্থাৎ আল্লাহ কেবলমাত্র অংগীকার নিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ অঞ্গীকার কতটুকু 
|| পালন করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করবেন। তারপর যারা নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর 
|| সাথে করা অংগীকার পালন করে থাকবে তারাই অংশীকার পালনকারী গণ্য হবে। 


১৭. এ রুকৃ'র বিষয়বস্তু পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য একে এ সূরার ৩৬ ও ৪১ 
| আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া দরকার। 


||| ১৮. এখান থেকে ৩ রুক্'র শেষ পর্যন্তকার আয়াতগুলো নাযিল হয় নবী সাল্লাল্লাহু 
||| আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী কুরাইযার যুদ্ধ শেষ করার পর। এ দু'টি রুকৃণতে আহযাব ও 

বনী কুরাইযার ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো পড়ার সময় আমি ভূমিকায় || 
|| এ দু'টি যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি তা যেন দৃষ্টি সমক্ষে থাকে। ৃ 


১৯. শত্রসেনারা যখন মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল ঠিক তখনই এ ধুলিঝড় আসেনি। 
বরং অবরোধের এক মাস হয়ে যাওয়ার পর এ ধূলি ঝড় আসে। অদৃশ্য *সেনাবাহিনী” 
বলতে এমন সব গোপন শক্তিকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের বিভিন্ন বিষয়াবলীতে 
]| আল্লাহর ইশারায় কাজ করতে থাকে এবং মানুষ তার খবরই রাখে না। ঘটনাবলী ও 
[| কার্যকলাপকে মানুষ শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু ভেতরে 
{| ভেতরে অননুভূত পদ্ধতিতে যেসব শক্তি কাজ করে যায় সেগুলো থাকে তার হিসেবের 
বাইরে। অথচ অধিকাংশ সময় এসব গোপন শক্তির কার্যকারিতা চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়। 
|| এসব শক্তি যেহেতু আল্লাহর ফেরেশতাদের অধীনে কাজ করে ভাই "সেনাবাহিনী” অর্থে 
|| ফেরেশৃতাও ধরা যেতে পারে, যদিও এখানে ফেরেশৃতাদের সৈন্য পাঠাবার কথা স্পষ্টভাবে 
বলা হয়নি। 


২০. এর একটি অর্থ হতে পারে, সবদিক থেকে চড়াও হয়ে এলো। দ্বিতীয় অর্থ হতে 
|| পারে, নজ্দ ও খয়বরের দিক থেকে আক্রমণকারীরা ওপরের দিক থেকে এবং মক্কা 
[| মো'আয্যমার দিক থেকে আক্রমণকারীরা নিচের দিক থেকে আক্রমণ করলো। 


২১. এখানে মুমিন তাদেরকে বলা হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
[| মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ই ছিল। এ প্যারাগাফে মুসলমানদের দলের উল্লেখ 
|| করেছেন সামগ্রিকভাবে, এরপরের তিনটি প্যারাগ্রাফে মুনাফিকদের নীতির ওপর মন্তব্য 
|| করা হয়েছে। তারপর শেষ দু'টি প্যারাগ্রাফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
1 সাচ্চা মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। 
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স্বরণ করো যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা পরিফার 
বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসুল আমাদের যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন২২ তা ধোঁকা 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বললো, "হে 
ইয়াসূরিববাসীরা! তোমাদের জন্য এখন অবস্থান করার কোন সুযোগ নেই, ফিরে 
চলো।”২৩ যখন তাদের একপক্ষ নবীর কাছে এই বলে ছুটি চাচ্ছিল যে, "আমাদের 
|| গৃহ বিপদাপর,”২৪ অথচ তা বিপদাপন্ন ছিল না২৫ আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে) 
|| পালাতে চাচ্ছিল। যদি শহরের বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং 
সেসময় তাদেরকে ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য আহবান জানানো হতো,২৬ তাহলে 
তারা তাতেই লিপ্ত হয়ে যেতো এবং ফিত্নায় শরীক হবার ব্যাপারে তারা খুব 
কমই ইতস্তত করতো। তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছিল যে, 
তারা পৃষ্ঠপ্রদশন করবে না এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকার সম্পর্কে || 
জিজ্ঞাসাবাদ করা তো হবেই।২? 


২২. অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি যে, ঈমানদাররা আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন লাভ 
করবে এবং তাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করা হবে। 


২৩. এ বাক্যটি দুই অর্থে বলা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, খন্দকের সামনে 
কাফেরদের মোকাবিলায় অবস্থান করার কোন অবকাশ নেই। শহরের দিকে চলো। আর 
এর গৃঢ় অর্থ হচ্ছে, ইসলামের ওপর অবস্থান করার কোন অবকাশ নেই। এখন নিজেদের 

{| পৈতৃক ধর্মে ফিরে যাওয়া উচিত। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির শত্রুতার মুখে আমরা 
যেভাবে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছি তা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো। মুনাফিকরা নিজ মুখে 
তি LS তাদের ফাঁদে যে পা দেবে তাকে নিজেদের গুঢ় উদ্দেশ্য 
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হে নবী! তাদেরকে বলো, যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যা থেকে পলায়ন করো, 
তাহলে এ পলায়নে তোমাদের কোন লাভ হবে না। এরপর জীবন উপভোগ করার 
সামান্য সুযোগই তোমরা পাবে।২৮ তাদেরকে বলো, কে তোমাদের রক্ষা করতে 
পারে আল্লাহর হাত থেকে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান? আর কে তাঁর 
রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে যদি তিনি চান তোমাদের প্রতি মেহেরবানী 
করতে? আল্লাহর মোকাবিলায় তো তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী লাভ 





করতে পারে লা । 


আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে খুব ভালো করেই জানেন যারা (যুদ্ধের 
কাজে) বাধা দেয়, যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে, "এসো আমাদের দিকে,»২৯ 
যারা যুদ্ধে অংশ নিলেও নিয়ে থাকে শুধুমাত্র নামকাওয়ান্তে। 


বুঝিয়ে দেবে এবং যে তাদের কথা শুনে সতর্ক হয়ে যাবে এবং তাদেরকে পাকড়াও করবে 
নিজেদের শব্দের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে গিয়ে তাদের পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে। 


২৪. অর্থাৎ যখন বনু কুরাইযাও হানাদারদের সাথে হাত মিলালো তখন রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাদল থেকে কেটে পড়ার জন্য মুনাফিকরা একটি 
চমৎকার বাহানা পেয়ে গেলো এবং তারা এই বলে ছুটি চাইতে লাগলো যে, এখন তো 

|| আমাদের ঘরই বিপদের মুখে পড়ে গিয়েছে, কাজেই ঘরে ফিরে গিয়ে আমাদের নিজেদের 
পরিবার ও সন্তানদের হেফাজত করার সুযোগ দেয়া উচিত। অথচ সেসময় সমগ্র 
মদীনাবাসীদের হেফাজতের দায়িত্ব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ওপর। বনী কুরাইযার চুক্তিভগের ফলে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল তার হাত থেকে শহর 
ও শহরবাসীদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা ছিল রসূলের (সা) কাজ, পৃথক পৃথকভাবে 
একেকজন সৈনিকের কাজ ছিল না। 

২৫. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার 

2৮০০৪ ৷ এ ব্যবস্থাপনাও তীর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল এবং 
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যারা তোমাদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে বড়ই কৃপণ।৩০ বিপদের সময় 
এমনভাবে চোখ উলটিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে থাকে যেন কোন মৃত্যুপথযাত্রী 
মুৰ্ছিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপদ চলে গেলে এই লোকেরাই আবার স্বার্থলোভী হয়ে 
তীক্ষ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করতে থাকে।৩১ তারা কখনো ইমান আনেনি, 
তাই আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাও ধ্বংস করে দিয়েছেন৩২ এবং এমনটি করা 
আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।৩৩ তারা যনে করছে আক্রমণকারী দল এখনো চলে 
যায়নি। আর যদি আক্রমণকারীরা আবার এসে যায়, তাহলে তাদের মন চায় এ 
সময় তারা কোথাও মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যে গিয়ে বসতো এবং সেখান থেকে 
তোমাদের খবরাখবর নিতো। তবুও যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকেও তাহলে 
যুদ্ধে খুব কমই অংশ নেবে। 

সেনাপতি হিসেবে তিনি এ ব্যবস্থা কার্যকর করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কাজেই সে সময় 
কোন তাৎক্ষণিক বিপদ দেখা দেয়নি। এ কারণে তাদের এ ধরনের ওজর পেশ করা কোন 
পর্যায়েও যুক্তিসংগত ছিল না। 

২৬. অর্থাৎ যদি নগরে প্রবেশ করে কাফেররা বিজয়ীর বেশে এ মুনাফিকদেরকে এই 
বলে আহবান জানাতো, এসো আমাদের সাথে মিলে মুসলমানদেরকে খতম করো। 

২৭. অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধের সময় তারা যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল তারপর লঙ্জা ও অনুতাপ 
প্রকাশ করে তারা আল্লাহর কাছে অংশীকার করেছিল যে, এবার যদি পরীক্ষার কোন 
সুযোগ আসে তাহলে তারা নিজেদের এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু আল্লাহকে নিছক 
কথা দিয়ে প্রতারণা করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে কোন অংগীকার করে 
তাঁর সামনে তিনি পরীক্ষার কোন না কোন সুযোগ এনে দেন। এর মাধ্যমে তার সত্য. ও 
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|| অংগীকার করেছিল তা যাচাই করে নিলেন। 
২৮. অর্থাৎ এভাবে পলায়ন করার ফলে তোমাদের আয়ু বেড়ে যাবে না। এর ফলে 
|| কখনোই তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে এবং সারা দুনিয়া জাহানের ধন-দৌলত 
হস্তগত করতে পারবে না। পালিয়ে বাঁচলে বড় জোর কয়েক বছরই বাঁচবে এবং 
তোমাদের জন্য যতটুকু নির্ধারিত হয়ে আছে ততটুকুই জীবনের আয়েশ-আরাম ভোগ 
করতে পারবে। 


২৯. অর্থাৎ এ নবীর দল ত্যাগ করো। কেন তোমরা দীন, ঈমান, সত্য ও সততার || 
চক্করে পড়ে আছো? নিজেদেরকে বিপদ-আপদ, ভীতি ও আশংকার মধ্যে নিক্ষেপ করার |& 
পরিবর্তে আমাদের মতো নিরাপদে অবস্থান করার নীতি অবলম্বন করো। 


৩০. অর্থাৎ সাচ্চা মু’মিনরা যে পথে তাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিচ্ছে সেপথে তারা || 
নিজেদের শ্রম, সময়, চিন্তা ও সহায়-সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়। 
[| প্রাণপাত করা ও বিপদ মাথা পেতে নেয়া তো দূরের কথা কোন কাজেও তারা নির্ঘিধায় 
|| মুমিনদের সাথে সহযোগিতা করতে চায় না। 


|| ৩১. আভিধানিক দিক দিয়ে আয়াতটির দু”টি অর্থ হয়। এক, যুদ্ধের ময়দান থেকে 
||| সাফল্য লাভ করে যখন তোমরা ফিরে আসো তখন তারা বড়ই হৃদ্যতা সহকারে ও || 
সাড়ম্বরে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এই বলে প্রভাব 
বিস্তার করার চেষ্টা করে যে, আমরাও পাক্কা মু'মিন এবং এ কাজ সম্প্রসারণে আমরাও 


অংশ নিয়েছি কাজেই আমরাও গনীমাতের মালের হকদার। দুই, বিজয় অর্জিত হলে || 

গনীমাতের মাল ভাগ করার সময় তাদের কণ্ঠ বড়ই তীক্ষ ও ধারাল হয়ে যায় এবং তারা 

অগ্রবর্তী হয়ে দাবী করতে থাকে, আমাদের ভাগ দাও, আমরাও কাজ করেছি, সবকিছু 
|| তোমরাই লুটে নিয়ে যেয়ো না। 


৩২. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা যেসব নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, 
যাকাত দিয়েছে এবং বাহাত যেসব সৎকাজ করেছে সবকিছুকে মহান আল্লাহ নাকচ করে 
দেবেন এবং সেগুলোর কোন প্রতিদান তাদেরকে দেবেন না। কারণ আল্লাহর দরবারে 
কাজের বাহ্যিক চেহারার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয় না বরং এ বাহ্য চেহারার গভীরতম 

|| প্রদেশে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা আছে কিনা তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়। যখন এ 
জিনিস আদতে তাদের মধ্যে নেই তখন এ লোক দেখানো কাজ একেবারেই অর্থহীন। 
এখানে এ বিষয়টি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলকে স্বীকৃতি 
দিয়েছিল, লামায পড়ছিল, রোযা রাখছিল, যাকাতও দিচ্ছিল এবং মুসলমানদের সাথে 
তাদের অন্যান্য সৎকাজে শামিলও হচ্ছিল, তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ফায়সালা শুনিয়ে 
দেয়া হলো যে তারা আদতে ঈমানই আনেনি। আর এ ফায়সালা কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে 
করা হলো যে, কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে যখন কঠিন পরীক্ষার সময় এলো তখন তারা 
দোমনা হবার প্রমাণ দিল, দীনের স্বার্থের ওপর নিজের স্বার্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করলো 
এবং ইসলামের হেফাজতের জন্য নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ ও শ্রম নিয়োজিত করতে 

LL TT 
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৩ রুকু’ 
আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শও৪ 
এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষদিনের আকাংবী এবং বেশী করে 
আল্লাহকে স্বরণ করে।৩৫ আর সাচ্চা মু'খিনদের (অবস্থা সে সময় এমন ছিল,৩৬) 
যখন আক্রমণকারী সেনাদলকে দেখলো তারা চিৎকার করে উঠলো, “এতো সেই 
জিনিসই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের দিয়েছিলেন, আল্লাহ ও || 


তাঁর রসূলের কথা পুরোপুরি সত্য ছিল।”5৭ এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ 
আরো বেশী বাড়িয়ে দিল।৩৮ ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর 
সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে দেখালো। তাদের কেউ নিজের নজরানা পূর্ণ করেছে 
এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় আছে।৩৯ তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি। 


কর্ম নয়। বরং মানুষের বিশ্বস্ততা কার সাথে সম্পর্কিত তারি ভিত্তিতে এর ফায়সালা 
সৃচিত হয়। যেখানে আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি বিশ্বস্ততা নেই সেখানে ঈমানের স্বীকৃতি 
এবং ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজের কোন মূল্য নেই। 


৩৩. অর্থাৎ তাদের কার্যাবলীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। ফলে সেগুলো নষ্ট করে 
দেয়া আল্লাহর কাছে মোটেই কষ্টকর হবে না। তাছাড়া তারা এমন কোন শক্তিই রাখে না 
যার ফলে তাদের কার্যাবলী ধ্বংস করে দেয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে। 


৩৪. যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায়, 
যারা আহ্যাব যুদ্ধে সুবিধাবাদী ও পিঠ বাঁচানের নীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে শিক্ষা 
দেয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীমের (সা) কর্মধারাকে এখানে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। 
তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা ছিলে ঈমান, ইসলাম-ও রসূলের আনুগত্যের দাবীদার। 
তোমাদের দেখা উচিত ছিল, তোমরা যে রসূলের অনুসারীদের অন্তরভুক্ত হয়েছো তিনি এ 
অবস্থায় কোন্‌ ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিলেন যদি কোন দলের নেতা নিজেই নিরাপদ 

তি নিজেই আরামপ্রিয় হন, নিজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণকে 
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[] ভঞ্াষিকার দেন, বিপদের সময় নিজেই পালিয়ে যাবা প্রভৃতি করতে থাকেন, তাহলে 
তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ দুর্বলতাগুলোর প্রকাশ যুক্তিসধাত হতে পারে। কিন্তু 
এখানে তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, অন্যদের 
কাছে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য দাবী জানান তার প্রত্যেকটি কষ্ট স্বীকার করার 
ব্যাপারে তিনি সবার সাথে শরীক ছিলেন, সবার চেয়ে বেশী করে তিনি তাতে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। এমন কোন কষ্ট ছিল না যা আন্যেরা বরদাশৃত করেছিল কিন্তু তিনি করেননি। 
খন্দক খননকারীদের দলে তিনি নিজে শামিল ছিলেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করার 
ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 


মুসলমানদের সন্তান ও পরিবারবর্গ যে বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর সন্তান ও 
পরিবারবর্গও সেই একই বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি নিজের সন্তান ও 
পরিবারবর্গের হেফাজতের জন্য এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেননি যা অন্য মুসলমানদের 
জন্য করেননি। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ত্যাগ ও কুরবানীর দাবী 
করছিলেন সে উদ্দেশ্যে সবার আগে এবং সবার চেয়ে বেশী করে তিনি নিজে নিজের 
সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন? তাই যে কেউ তাঁর অনুসরণের দাবীদার ছিল তাকে এ 
আদর্শ দেখে তারই অনুসরণ করা উচিত ছিল। 


পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ ছিল এ আয়াতের নির্গনিতার্থ। কিন্তু এর শব্দগুলো 
ব্যাপক অর্থবোধক এবং এর উদ্দেশ্যকে কেবলমাত্র এ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার 


কোন কারণ নেই। আল্লাহ একথা বলেননি যে, কেবলমাত্র এ দৃষ্টিতেই তাঁর রসূলের জীবন 
মুসলমানদের জন্য আদর্শ বরং শর্তহীন ও অবিশিশ্রভাবে তাকে আদর্শ গণ্য করেছেন। 
কাজেই এ আয়াতের দাবী হচ্ছে, মুসলমানরা সকল বিষয়েই তাঁর জীবনকে নিজেদের জন্য 
আদর্শ জীবন মনে করবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে! 


৩৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে গাফিল তার জন্য এ জীবন আদর্শ নয়। কিন্তু তার 
জন্য অবশ্যই আদর্শ যে কখনো কখনো ঘটনাক্রমে আল্লাহর নাম নেয় না বরং বেশী করে 
তাঁকে স্বরণ করে ও স্বরণ রাখে। অনুরূপভাবে এ জীবন এমন ব্যক্তির জন্যও কোন আদর্শ 
নয় যে আল্লাহর কাছ থেকেও কিছু আশা করে না এবং আখেরাতের আগমনেরও প্রত্যাশা 
করে না। কিন্তু এমন ব্যক্তির জন্য তা অবশ্যই আদর্শ যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দান 
আশা করে এবং যে একথা চিন্তা করে যে, একদিন আখেরাতের জীবন শুরু হবে যেখানে 
দুনিয়ার জীবনে তার মনোভাব ও নীতি আল্লাহর রসূলের (সা) মনোভাব ও নীতির কতটুকু 
নিকটতর আছে তার ওপরই তার সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করবে। 


৩৬. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করার 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাকে আদর্শ 
হিসেবে তুলে ধরছেন, যাতে ঈমানের মিথ্যা দাবীদার এবং আন্তরিকতা সহকারে রসূলের 
যায়। যদিও বাহ্যিক ঈমানের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তারা এবং এরা একই পর্যায়ভুক্ত 
ছিল, উভয়কেই মুসলমানদের দলভুক্ত গণ্য করা হতো এবং নামাযে উভয়ই শরীক হতো 
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[কিছু পরীক্ষার মুহূর্ত আসার পর উতয়ই পরস্পর থেকে ছাটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায় 
এবং পরিষ্কার জানা যায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি একান্তিক বিশ্বস্ত কে এবং কে 
কেবল নিছক নামের মুসলমান? 

৩৭. এ প্রসংগে ১২ আয়াতটি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত। সেখানে বলা হয়েছিল, যারা 
ছিল মুনাফিক ও হৃদয়ের রোগে আক্রান্ত, তারা দশ বারো হাজার সৈন্যকে সামনে থেকে 
এবং বনী কুরাইযাকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে দেখে চিৎকার করে বলতে থাকে, 
"আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) আমাদের সাথে যেসব অঞ্গীকার করেছিলেন সেগুলো ডাহা 
মিথ্যা ও প্রতারণা প্রমাণিত. হলো। আমাদের বলা তো হয়েছিল, আল্লাহর দীনের প্রতি 
ঈমান আনলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তোমাদের পেছনে থাকবে, আরবে ও আজমে . 
তোমাদের ডংকা বাজবে এবং রোম ও ইরানের সম্পদ তোমাদের করায়ত্ত হবে কিন্তু 
এখন দেখছি সমগ্র আরব আমাদের খতম করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং 
আমাদেরকে এ বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য কোথাও ফেরেশতাদের সৈন্যদলের 
টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।” এখন বলা হচ্ছে, এ সব মিথ্যা ঈমানের দাবীদার আল্লাহ ও 
তাঁর রসূলের অংগীকারের যে অর্থ বুঝেছিল এর একটি তাই ছিল। সাচ্চা ঈমানদাররা এর 
যে অর্থ বুঝেছে সেটি এর দ্বিতীয় অর্থ। বিপদের ঘনঘটা দেখে আল্লাহর অংগীকারের কথা 
তাদেরও মনে পড়েছে কিন্তু এ অংগীকার নয় যে, ঈমান আনার সাথে সাথেই কুটোটিও 
নাড়ার দরকার হবে না সোজা তোমরা দুনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে যাবে এবং 
ফেরেশতারা এসে তোমাদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে। বরং এ অংগীকার যে, কঠিন 
পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে 'হবে, বিপদের পাহাড় তোমাদের মাথায় 
ভেঙে পড়বে, তোমাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তবেই কোন পর্যায়ে আল্লাহর 
অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে এবং তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের এমনসব 
সাফল্য দান করা হবে যেগুলো দেবার অংশীকার আল্লাহ্‌ মুমিন বান্দাদের সাথে 
করেছিলেন £ 
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লে কি একথা জা এনোষি কণা বালের 9 
তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ এদের 
আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে 
অবশ্যই দেখতে হবে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।” (আল আনকাবৃত, ২-৩) 


৩৮. অর্থাৎ বিপদ আপদের এ পাহাড় দেখে তাদের ঈমান নড়ে যাবার পরিবর্তে আরো 
বেশী বেড়ে গেলো এবং আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে 
তারা আরো বেশী প্রত্যয় ও নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের সবকিছু তাঁর হাতে সোপর্দ 
করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলো। 


এ প্রসংগে একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ঈমান ও আত্মসমর্পণ আসলে 
মনের এমন একটি অবস্থা যা দীনের প্রত্যেকটি হুকুম ও দাবীর মুখে পরীক্ষার সম্মুখীন 
হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় যখন দীন কোন 
কাজের আদেশ দেয় অথবা তা করতে নিষেধ করে অথবা প্রাণ, ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম 
ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ত্যাগ করার দাবী করে। এ ধরনের প্রত্যেক সময়ে যে ব্যক্তি 
আনুগত্য থেকে সরে আসবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণে কমতি দেখা দেবে এবং যে 
ব্যক্তিই আদেশের সামনে মাথা নত করে দেবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণ বেড়ে যাবে 
যদিও শুরুতে মানুষ কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করতেই মু'মিন ও মুসলিম রূপে গণ্য হয়ে 
যায় কিন্তু এটা কোন স্থির ও স্থবির অবস্থা নয়। এ অবস্থা কেবল এক স্থানে দীড়িয়ে থাকে 
না। বরং এর মধ্যে উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে! আনুগত্য ও 
আন্তরিকতার অভাব ও স্বল্পতা এর অবনতির কারণ হয়। এমনকি এক ব্যক্তি পেছনে 
হটতে হটতে ঈমানের শেষ সীমানায় পৌছে যায়, যেখান থেকে চুল পরিমাণ পেছনে 
হটলেই সে মুমিনের পরিবর্তে মুনাফিক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আন্তরিকতা যত বেশী হতে 
থাকে, আনুগত্য যত পূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহর সত্য দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার 
ফিকির, আকাংখা ও আত্মনিমগ্রতা যত বেড়ে যেতে থাকে সেই অনুপাতে ঈমানও বেড়ে 
য়েতে থাকে. এভাবে এক সময় মানুষ "সিদ্দীক" তথা পূর্ণ সত্যবাদীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। 
কিন্তু এই তারতম্য ও হাসবৃদ্ধি কেবল নৈতিক মর্যাদার মধ্যেই সীমিত থাকে। আল্লাহ 
ছাড়া আর কারো পক্ষে এর হিসেব করা সম্ভব নয়। বান্দাদের জন্য একটি স্বীকারোক্তি 
ও সত্যতার ঘোষণাই ঈমান। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান ইসলামে প্রবেশ করে এবং 
যতদিন সে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন তাকে মুসলমান বলে মেনে নেয়া হয়। তার 
সম্পর্কে আমরা একথা বলতে পারি না যে, সে আধা মুসলমান অথবা সিকি মুসলমান 
কিংবা দ্বিগুণ মুসলমান বা ত্রিগুণ মুসলমান। এ ধরনের আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে 
সকল মুসলমান সমান। কাউকে আমরা বেশী মুমিন বলতে পারি না এবং তার অধিকারও 
বেশী হতে পারে না। আবার কাউকে কম মু'মিন গণ্য করে তার অধিকার কম করতে 
পারি না। এসব দিক দিয়ে ঈমান কমবেশী হবার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আসলে এ 
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(এসব কিছু হলো এ জন্য) যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার পুরফার 


‘দেন এবং মুনাফিকদেরকে চাইলে শান্তি দেন এবং চাইলে তাদের তাওবা কবুল 
করে নেন! অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করম্ণাময়। 


অন্তরভ্বালা সহকারে এমনিই ফিরে গেছে এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে লড়াই করার 
জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। তারপর 
আহুলি কিতাবদের মধ্য থেকে .যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা 
করেছিল৪০ তাদের দুর্গ থেকে জাল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের 
অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে 
তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দী। তিনি তোমাদেরকে 
তাদের জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের ওয়ারিস করে দিয়েছেন এবং এমন 
এলাকা তোমাদের দিয়েছেন যাকে তোমরা কখনো পদানত করোনি । আল্লাহ সর্বময় 
ক্ষমতা সম্পন্ন । 


৩৯. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং কেউ তাঁর দীনের 
খাতিরে নিজের খুনের নজরানা পেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। 


৪০. অর্থাৎ ইহুদি বনী কুরাইযা। 
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৪ রক 

হে নবী19১ তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও 
তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি 
তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো 
তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে 
রেখেছেন।৪* 

হে নবীর শ্্ীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোন সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ 
করবে তাকে ছিগুণ শাতি দেয়া হবে।৪৩ আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ!88 

















৪১. এখান থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত আহ্যাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধের সন্নিহিত সময়ে 
নাযিল হয়েছিল। ভূমিকায় আমি এগুলোর পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। সহীহ 
মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ) সেযুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আবু রকর রা) হু ভরত মর রো নবী কদর দয 
খেদমতে হাজির হয়ে দেখেন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন এবং তিনি ক্লোন 
কথা বুলছেন না] নবী করীম (সা) হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন, ৫১১৮৮৫০৪ 
২৪ ৮১1 ৮০ শ্তুমি দেখতে পাচ্ছো, এরা আমার চারদিকে বসে আছে এবং 
আমার কাছে খরচপত্রের জন্য টাকা চাচ্ছে।” একথা শুনে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে 
ধমক দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছো এবং এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর কাছে নেই। এ ঘটনা থেকে বুঝা 
যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর্থিক সংকট সে সময় কেমন ঘনীভূত ছিল 
এবং কুফর ও ইসলামের চরম মে দিনগুলোতে খরচপাতির জন্য পবিত্র দ্রীগণ্র 
তাগাদা তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে কিভাবে বিচলিত করে তুলছিল। 


[| ৪২. এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় নবী সাললাললাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিল 
চারজন। তারা ছিলেন হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা) এবং 








পারা £ ২১ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 
তাফহীমুল কুরআন কে) সূরা আল আহ্যাব 


জা 
হয়নি। (আহকামূল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ১৯৫৮ সালে মিসর থেকে মুদ্রিত, ৩ খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ৫১২-_৫১৩) এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত 
আয়েশার সাথে আলোচনা করেন এবং বলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, জবাব 
দেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তোমার বাপ-মায়ের মতামত নাও এবং তারপর 
|| ফায়সালা করো।” তারপর তিনি তাঁকে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ হুকুম এসেছে এবং 
তাকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। হযরত আয়েশা বলেন, "এ ব্যাপারটি কি আমি আমার 
বাপ-মাকে জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে চাই।” 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক করে তীর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের 
প্রত্যেকের কাছে যান এবং তাঁদেরকে একই কথা বলেন। তাঁরা প্রত্যেকে হযরত 
আয়েশার (রা) মতো একই জবাব দেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও নাসাঈ) 





ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "্তাখুঈর”। অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে থাকার 
বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা 
করার ইখতিয়ার দান করা। এই তাখ্ঈর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের. ওপর 
ওয়াজিব ছিল। কারণ আল্লাহ তাঁকে এর হুকুম দিয়েছিলেন। যদি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ 
আলাদা হয়ে যাবার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে তিনি আপনা আপনিই আলাদা হয়ে 
যেতেন না বরং নবী করীমের (সা) আলাদা করে দেবার কারণে আলাদা হয়ে যেতেন 
যেমন আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে £ "এসো আমি কিছু দিয়ে তোমাদের 


ভালোভাবে বিদায় করে দেই।” কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না করা নবী 
হিসেবে তীর জন্য সমীচীন ছিল না। আলাদা হয়ে যাবার পর বাহ্যত এটাই মনে হয়, 
মুমিনের মাতার তালিকা থেকে তাঁর নাম কাটা যেতো এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর 
বিবাহ আর হারাম থাকতো না। কারণ তিনি দুনিয়া এবং তার সাজসজ্জার জন্যই তো 
রসূলে করীমের (সা) থেকে আলাদা হতেন এবং এর অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর 
একথা সুস্পষ্ট যে, অন্য কারো সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলে তীর এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো না। 
অন্যদিকে আয়াতের এটিও একটি উদ্দেশ্য মনে হয়, নবী করীমের (সা) যে সকল স্ত্রী 
আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন তাঁদেরকে তালাক দেবার, 
ইখতিয়ার নবীর আর থাকেনি। কারণ তাখুঈরের দুটি দিক ছিল। এক, দুনিয়াকে গ্রহণ 
করলে তোমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। দুই, আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে 
গ্রহণ করলে তোমাদের আলাদা করে দেয়া হবে না। এখন একথা সুস্পষ্ট, এ দু'টি দিকের 
মধ্য থেকে যে কোন একটি দিকই কোন মহিমাৰ্বিতা মহিলা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় দিকটি 
স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। 

ইসলামী ফিকৃহে ম্তাখুঈর” আসলে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার পর্যায়তুক্ত। 
অর্থাৎ স্বামী এর মাধ্যমে স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, সে চাইলে তার স্ত্রী হিসেবে 
থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও 
সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ফকীহগণ যে বিধান বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত 
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এক £ এ ক্ষমতা একবার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার পর স্বামী আর তা ফেরত নিতে পারে |] 
না এবং স্ত্রীকে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেও পারে লা। তবে স্ত্রীর জন্য তা 
ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে যায় না। সে চাইলে স্বামীর সাথে থাকতে সম্মত হতে পারে, 
|| চাইলে আলাদা হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করতে পারে এবং চাইলে কোন কিছুর ঘোষণা 
না দিয়ে এ ক্ষমতাকে এমনিই নষ্ট হয়ে যাবার সুযোগ দিতে পারে। 


দুই £ এ ক্ষমতাটি স্ত্রীর দিকে স্থানান্তরিত হবার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত স্বামী 


কর্তৃক তাকে ছ্ার্থহীন ভাষায় তালাকের ইখতিয়ার দান করা চাই, অথবা তালাকের কথা 
সুস্পষ্ট ভাষায় না বললেও এই ইখতিয়ার দেবার নিয়ত তার থাকা চাই। যেমন, সে যদি 
বলে, "তোমার ইখতিয়ার আছে” বা "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে আছে,” তাহলে এ 
ধরনের ইংগিতধর্মী কথার ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত ছাড়া তালাকের ইখতিয়ার স্ত্রীর কাছে 
স্থানান্তরিত হবে না। যদি স্ত্রী এর দাবী করে এবং স্বামী হলফ সহকারে বিবৃতি দেয় যে, 
এর মাধ্যমে তালাকের ইখতিয়ার সোপর্দ করার উদ্দেশ্য তার ছিল না, তাহলে স্বামীর 
কথা গ্রহণ করা হবে। তবে স্ত্রী যদি এ মর্মে সাক্ষ্য হাজির করে যে, অবনিবনা ঝগড়া 
বিবাদের পরিবেশে বা তালাকের কথাবার্তা চলার সময় একথা বলা হয়েছিল, তাহলে 
তখন তার দাবী বিবেচিত হবে। কারণ এ প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার দেবার অর্থ এটাই বুঝা 
যাবে যে, স্বামীর তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত ছিল। দ্বিতীয়ত স্ত্রীর জানতে হবে যে, 
তাকে এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার কাছে এ খবর 
পৌছুতে হবে এবং যদি সে উপস্থিত থাকে, তাহলে এ শব্দগুলো তার শুনতে হবে। 
|| যতক্ষণ সে নিজ কানে শুনবে না অথবা তার কাছে খবর পৌছুবে না ততক্ষণ ইখতিয়ার 
তার কাছে স্থানান্তরিত হবে না। 

তিন $ যদি স্বামী কোন সময় নির্ধারণ করা ছাড়াই শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দান 
|| করে, তাহলে স্ত্রী কতক্ষণ পর্যন্ত এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে? এ ব্যাপারে 
ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পাওয়া যায়। একটি . দল বলেন, যে বৈঠকে স্বামী একথা 
বলে সেই বৈঠকেই স্ত্রী তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। যদি সে কোন জবাব না দিয়ে 
সেখান থেকে উঠে যায় অথবা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা একথাই প্রমাণ করে যে, সে 
জবাব দিতে চায় না, তাহলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ মত পোষণ করেন 
হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত 
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত জাবের ইবনে যায়েদ, আতা (র), মুজাহিদ (র), 
শা'বী (র), ইবরাহীম নাখঈ (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম 
শাফেঈ (র), ইমাম আওযায়ী (র), সুফিয়ান সওরী (র) ও আবু সওর (র)। দ্বিতীয় দলের 
মতে, তার ইখতিয়ার খ বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তারপরও সে এ ইখতিয়ার 
প্রয়োগ করতে পারবে। এ মত পোষণ করেন হযরত হাসান বসরী (র), কাতাদাহ ও যুহরী। 


চার £ স্বামী যদি সময় নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, সে যদি বলে, এক মাস বা এক 
বছর পর্যন্ত তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম অথবা এ সময় পর্যন্ত তোমার বিষয় তোমার হাতে 
রইলো, তাহলে এঁ সময় পর্যন্ত সে এ ইখতিয়ার ভোগ করবে। তবে যদি সে বলে, তুমি 
যখন চাও এ ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারো, তাহলে এ অবস্থায় তার ইখতিয়ার হবে 
সীমাহীন। 
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(ক্লিন 
শব্দাবলীর মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। অস্পষ্ট শব্দাবলী, যার মাধ্যমে বক্তব্য সুস্পষ্ট 
হয় না, তা দ্বারা ইখতিয়ার প্রয়োগ কার্যকর হতে পারে না। 


ছয় ৪ আইনত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেবার জন্য তিনটি বাক্য ব্যবহার 
করা যেতে পারে এক, সে বলবে, "তোমার ব্যাপারটি তোমার হাতে রয়েছে।” দুই, সে 
বলবে, "তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে।” তিন, সে বলবে, শ্যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে 
তালাক দিলাম।” এর মধ্যে প্রত্যেকটির আইনগত ফলাফল হবে ভিন্ন রকমের $ 


(ক) "তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে"---এ শব্দগুলো যদি স্বামী বলে থাকে 
এবং স্ত্রী এর জবাবে এমন কোন স্পষ্ট কথা বলে যা থেকে বুঝা যায় যে, সে আলাদা 
হয়ে গেছে, তাহলে হানাফী মতে এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরপর স্বামী 
আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর উভয়ে আবার. 
চাইলে পরস্পরকে বিয়ে করতে গারে। আর যদি স্বামী বলে থাকে, "এক তালাক পর্যন্ত 
তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে” তাহলে এ অবস্থায় একটি 'রজঈ' তালার 
অনুষ্ঠিত হবে। - (অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে!) কিন্তু 
স্বামী যদি বিষয়টি স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করতে গিয়ে তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে 
অথবা একথা সুস্পষ্ট করে বলে থাকে, তাহলে সে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের ওপর তিন 
তালাক আরোপ করুক অথবা কেবলমাত্র একবার বলুক আমি আলাদা হয়ে গেলাম বা 
নিজেকে তালাক দিলাম, এ অবস্থায় স্ত্রীর ইখতিয়ার তালাকের সমার্থক হবে। 


(খ) "তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম” শব্দগুলোর সাথে যদি স্বামী স্ত্রীকে আলাদা হুয়ে 
যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত 
করে থাকে, তাহলে হানাফীর মতে স্বামীর তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত 
থাকলেও একটি বায়েন তালাকই অনুষ্ঠিত হবে। তবে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তিন 
তালাকের ইখতিয়ার দেবার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর তালাকের 
ইখতিয়ারের মাধ্যমে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈর, (র) মতে, যদি 
স্বামী ইখতিয়ার দেবার সময় তালাকের নিয়ত করে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়, 
তাহলে একটি রজ্ঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। ইমাম মালেকের (র) মতে, স্বামী যদি স্ত্রীর 
সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হবে আর যদি সহবাস না করে 
থাকে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামী এক তালাকের নিয়তের দাবী করলে তা মেনে নেয়া 
হবে। 

(গ) স্যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম”__একথা বলার পর যদি স্ত্রী 
তালাকের ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাহলে বায়েন নয় বরং একটি রজ্ঈ তালাক 


অনুষ্ঠিত হবে। 


সাত £ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে আলাদা হবার ইখৃতিয়ার দেবার পর স্ত্রী তার স্ত্রী হয়ে 
থাকার জন্য নিজের সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে কোন তালাক সংঘটিত হবে না। এ মত 
পোষণ করেন হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আয়েশা 
(রা), হযরত আবুদ্‌ দারদা (রা), হযরত ইবনে আরাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা)। 
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আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং 
সৎকাজ করবে তাকে আমি দু'বার প্রতিদান দেবো9৫ এবং আমি তার জন্য 


সম্মানজনক রিষিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি। 

হে নবীর ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও1৪৬ যদি তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে 
আক্রান্ত কোন ব্যক্তি প্রলৃক্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিফার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে 
কথা বলো।৪৭ 


সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন। মাসরূক হযরত আয়েশাকে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন ঃ 
2 


yw [5১৮০৮587568 8 পল 5০ ৪১৯৭৪ পণ 
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“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং 

তাঁরা রসূলুল্লাহরই সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন। একে কি তালাক বলে গণ্য করা 

হয়?” a 

এ ব্যাপারে একমাত্র হযরত আলীর (রা) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের (রা) এ 
অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে একটি রজ্ঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ উভয় 
মনীষীর অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তীরাও এ ক্ষেত্রে কোন তালাক সংঘটিত 
হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। 

৪৩. এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র 
স্ত্রীদের থেকে কোন অশ্লীল কাজের আশংকা ছিল। বরং এর মাধ্যমে নবীর স্ত্রীগণকে এ 
অনুভূতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলামী সমাজে তাঁরা যেমন উচ্চ মর্যাদার আসনে 
অধিষ্ঠিত আছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্বও অনেক কঠিন। তাই তাঁদের নৈতিক 
চালচলন হতে হবে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। এটা ঠিক তেমনি যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 
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কৃতকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে।” (আযূ যুমার £ ৬৫) এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী 
করীম (সা) থেকে কোন শির্কের আশংকা ছিল বরং নবী করীমকে এবং তাঁর মাধ্যমে 
সাধারণ মানুষকে শির্ক কত ভয়াবহ অপরাধ এবং তাকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা 
অপরিহার্য, সে কথা বুঝানোই ছিল উদ্দেশ্য 


88. অর্থাৎ তোমরা এ ভুলের মধ্যে অবস্থান করো না যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার 
কারণে তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে অথবা তোমাদের মর্যাদা এত 
বেশী উন্নত যে, সে কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও করা আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে 
যেতে পারে। 


৪৫. গোনাহর জন্য দু'বার শান্তি ও নেকীর জন্য দু'বার পুরস্কার দেবার কারণ হচ্ছে 
এই যে, আল্লাহ যাদেরকে মানুষের সমাজে কোন উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তারা 
সাধারণত জনগণের নেতা হয়ে যায় এবং জনগণের বিরাট অংশ ভালো ও মন্দ. কাজে 
তাদেরকেই অনুসরণ করে চলে। তাঁদের খারাপ কাজ শুধুমাত্র তীদের একার খারাপ কাজ 
হয় না বরং একটি জাতির চরিত্র বিকৃতির কারণও হয় এবং তাঁদের ভালো কাজ শুধুমাত্র 
তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো কাজ হয় না বরং বহু লোকের কল্যাণ সাধনেরও কারণ 
হয়। তাই তারা যখন খারাপ কাজ করে তখন নিজেদের খারাপের সাথে সাথে অন্যদের 
খারাপেরও শাস্তি পায় এবং যখনি তারা সৎকাজ করে তখন নিজেদের সৎকাজের সাথে 
সাথে অন্যদেরকে ভারা যে সৎপথ দেখিয়েছে তারও প্রতিদান লাভ করে। 





আলোচ্য আয়াত থেকে এ মৃলনীতিও স্থিরীকৃত হয় যে, যেখানে মর্যাদা যত বেশী হবে 
এবং যত বেশী বিশ্বস্ততার আশা করা হবে সেখানে মর্যাদাহানি ও অবিশ্ৃস্ততার অপরাধ 
ততবেশী কঠোর হবে এবং এ সংগে তার শাস্তিও হবে তত বেশী কঠিন। যেমন মসজিদে 
শরাব পান করা নিজ গৃহে শরাব পান করার চেয়ে বেশী ভয়াবহ অপরাধ এবং এর শাস্তিও 
বেশী কঠোর। মাহরাম নারীদের সাথে যিনা করা অন্য নারীদের সাথে যিনা করার তুলনায় 
বেশী গোনাহের কাজ এবং এ জন্য শাস্তিও হবে বেশী কঠিন। 


৪৬. এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পরদা সংক্রান্ত 
বিধানের সুচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সত্রীদেরকে সন্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ 
সংশোধনীশুলো প্রবর্তন করা। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে সঘোধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য 
হচ্ছে এই যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে এ পবিত্র জীবন 
ধারার সুচনা হবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিম গৃহের মহিলারা আপনা আপনিই এর 
অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এ গৃহটিই তাদের জন্য আদর্শ ছিল। এ আয়াতগুলোতে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র এরি 
ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই 
সংশ্রিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন। 
এর মধ্যে কোন্টি এমন যা শুধুমাত্র নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি 

নি নদের যাকাত যা অকযার দত সা 
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জীবন যাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরাই পড় 
এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আগ্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারতো? যদি এ উদ্দেশ্য |! 
হওয়া সপ্তব না হতো, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহেণী সাজসহ্জা থেকে 
দূরে থাকা এবং তিন্‌ পুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে 
সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? 
একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ 
শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে 
কোন ন্যায়সংগত যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও"__এ || 
'] বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসহদ্রা করে বাইরে বের হওয়া 
এবং ভিন্‌ পুরুষদের সাথে খুব চলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত। বরং এ কথাটা |. 
কিছুটা এমনি ধরনের যেমন এক ভদ্রনোক নিজের সন্তানদেরকে বনে, "তোমরা বাজারের 
ছেনেমেয়েদের মত নও। তোমাদের গালাগালি না করা উচিত।” এ থেকে কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি ও বক্তা এ উদ্দেশ্য আবিফার করবে না যে, সে কেবলমাত্র নিজের ছেলেমেয়েদের 
জন্য গাণি দেয়াকে খারাপ মনে করে, অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে 
তার কোন আপত্তি নেই। 


ৰ ৪৭. অর্থাৎ প্রয়োজন হনে কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধা নেই কিন্তু এ সময় 
''| নারীর কথা বলার ভংগী ও ধরন এমন হতে হবে যাতে আপাপকারী পুরুষের মনে কখনো 
1 | এ ধরনের কোন চিন্তার উদয় না হয় যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে 
পারে? তার বণার ভংগীতে কোন নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোন মনমাতানো 
ভাব থাকবে না। সে সঙ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের, 
আবেগকে উদ্বেলিত করে তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ 
; | ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোন নারীর পক্ষে এটা 
'| শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহ ভীতি ও অসতকাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে। 
অন্যকথায় বণা যায়, এটা দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া নারীদের কথা বলার ধরন মু'মিন ও 
মুত্তাকী নারীদের নয়! এই সাথে, সূরা নুরের নিম্নোক্ত, আয়াতটিও সামনে রাখা দরকার 
ওপর এমনভাবে পদাঘাত করে না চলে যার ফলে যে সৌন্দর্য তারা ণুকিয়ে রেখেছে তা 
লোকদের গোচরীভূত হয়।) এ থেকে মনে হয় বিশ্ব-জাহানের রবের পরিষ্কার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অনংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষদেরকে না 
শোনায় এবং যদি প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে পূর্ণ সতর্কতা 
সহকারে বলতে হবে । এ জন্য নারীদের আযান দেয়া নিষেধ। তাছাড়া জামায়াতের নামাযে 
যদি কোন নারী হাজির থাকে. এবং ইমাম কোন ভূল করেন তাহলে পুরুষের মতো তার 
: | সুব্হানাগ্লাহ বণার অনুমতি নেই, তার কেবলমাত্র হাতের ওপর হাত মেরে আওয়াজ সৃষ্টি 
করতে হবে, যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান। 


!| এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে দীন নারীকে ভিন্‌ পুরুষের সাথে কোমন স্বরে কথা বলার || 
অনুমতি দেয় না এবং পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতেও তাদেরকে নিষেধ করে, 
সে কি কখনো নারীর মঞ্চে এসে নাচগান করা, বাজনা বাজানো ও রঙ্রস করা পছন্দ 

















পারা £২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আহ্যাব 
ZA পালা Une “A পওপপু পানি শিপ দুপা ৩০ নিত ০ NLA 

9191581 Sats (0৩৯১৭ V3 y= ১৪০১ 
Dh 2৮০ HD, canoe A oA are LULA পর 15 
44102) 0০01-41999 401 bls 5 ress 


Ol ETM NE Gl 


নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো।৪৮ এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা 
দেখিয়ে বেড়িও .না।৪৯ নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর 
রসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান, তোমাদের নবী পরিবার থেকে ময়লা দূর 
করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে ৫০ টা 


করতে পারে? সে কি রেডিও-টেলিভিশনে নারীদের প্রেমের গান গেয়ে এবং সুমিষ্ট স্বরে 
অশ্লীল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি দিতে পারে? নারীরা 
নাটকে কখনো কারো স্ত্রীর এবং কখনো কারো প্রেমিকার অভিনয় করবে, এটাকে কি সে 
বৈধ করতে পারে? অথবা তাদেরকে বিমানবালা ($%-105593) করা হবে এবং বিশেষভাবে 
যাত্রীদের মন ভোলাবার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কিংবা ক্লাবে, সামাজিক উত্সবে ও 
নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠানে তারা চমকপ্রদ সাজ-সজ্জা করে আসবে এবং পুরুষদের 


‘সাথে অবাধে মিলেমিশে কথাবার্তা ও ঠাট্টা-তামাসা করবে, এসবকে কি সে বৈধ বলবে? 
‘এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন্‌ কুরআন থেকে? আল্লাহর নাধিল করা কুরআন তো 
সবার সামনে আছে। সেখানে কোথাও যদি এ সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে 
সেখানটা চিহিত করা হোক। | 

৪৮. মূলে বলা হয়েছে 2১৪ কোন কোন অভিধানবিদ একে ১1১৪ শব্দ থেকে 
গৃহীত বলে মত প্রকাশ করেন আবার কেউ কেউ বলেন ১৬ থেকে গৃহীত। যদি 
এটি ১1১৪ থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে এর অর্থ হবে শস্থিতিবান হও”, শটিকে থাকো”। 
আর যদি ১5১ থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে অর্থ হবে “শান্তিতে থাকো।» "নিশ্চিন্তে ও স্থির 
হয়ে বসে উভয় অবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। এ 
বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে তাকে নিশ্চিন্তে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে হবে। 
কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। আয়াতের শব্দাবলী 
থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে ' 
আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। হাফেয আবু বকর বায্যার হযরত আনাস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেছেন ঃ নারীরা নবী করীমের (সা) কাছে নিবেদন করলো যে, পুরুষরা তো 
সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিয়ে গেলো। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় 
কাজ করে। মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমরা কি কাজ করবো? জবাবে 
বললেন £ সু 
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রা. নল কলুকে দাই রর 3 
অর্থাৎ মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের 
ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে 
আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে 
পুরোপুরি আশংকামুক্ত থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে সে ঘরে 
বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদীস বায্যার ও তিরমিযী 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ৪ 


502 DULL ANU ALLIS LS BU E52 Hallo 
- ৮3১৮৪ dh (4১৯৩০ 
“নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে 


এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান 
করে।” (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফসীর সূরা নূর ৪৯ টীকা) 


শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তাদেরকে আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার? নারীদের 
ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার বৈধতার সপক্ষে সবচেয়ে যে যুক্তি পেশ করা হয় সেটি 
ডি 
পেশ করেন তারা সম্ভবত এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আয়েশার কি চিন্তা ছিল তা 

জা সার নে আহাদ ইয়ে যা বারো বা এ ইন জা, 
ইবনে আবী শাইবাহ ও ইবনে সা'দ তাঁদের কিতাবে মাসরূক থেকে হাদীস উদ্ধৃত 
করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, (77121 
করতে এ আয়াতে পৌছতেন (১2১2৫ ৩৪ ০১৪) তখন স্বতব্্তভাবে কেদে 
ফেলতেন, এমনকি তাঁর উড়না ভিজে যেতো। কারণ এ প্রসংগে উট যুদ্ধে গিয়ে তিনি যে 
ভুল করেছিলেন সে কথা তাঁর মনে পড়ে যেতো। . 


৪৯. এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ অনুধাবন 
করার জন্য এ দু’টি বুঝে নেয়া জরন্রী। এর একটি হচ্ছে "তাবাররদ্জ” এবং দ্বিতীয়টি 
"জাহেলিয়াত।” 

আরবী ভাষায় 'তাবার্রুজ” মানে হচ্ছে উন্মুক্ত হওয়া, প্রকাশ হওয়া এবং সুস্পষ্ট হয়ে 
সামনে এসে যাওয়া। দূর, থেকে দেখা যায় এমন প্রত্যেক উঁচু ভবনকে আরবরা বুর্জ” 
বনে থাকে। দুর্গ বা প্রাসাদের বাইরের অংশের উচ্চ কক্ষকে এ জন্যই বুরন্জ বলা হয়ে 
থাকে। পালতোলা নৌকার পাল দূর থেকে দেখা যায় বলে তাকে *বারজা” বলা হয়, . 
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টিনার জাজ এক, সে তার 
চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়। দুই, সে তার পোশাক ও অলংকারের বহর 
লোকদের সামনে উন্মুক্ত করে। তিন, সে তার চাল-চলন ও চমক-ঠমকের মাধ্যমে 
নিজেকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে। অভিধান ও তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দটির এ 
ব্যাখ্যাই করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে আবি নুজাইহ বলেন, ১! 
১ ১১০৫৯ ১১৯৯৭ "্তাবাররুজের অর্থ হচ্ছে, গর্ব ও মনোরম অধণভত্গী 
সহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলা।” মুকাতিল বলেন, (০:০১ (44১55 1৯4১১-৪০1 
শনিজের হার, ঘাড় ও গলা সুস্পষ্ট করা।” আল মুবার্রাদের উক্তি হচ্ছে 8 ৪-০! 
৯১১৮৭ ৮৫৯1০ wl 8৮০৮০ ০ “নারীর এমন গুণাবলী প্রকাশ করা যেগ্ডেলো 
তার গোপন রাখা উচিত।” আবু উবাইদাহর ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ 


JEM iH © ৬৯১০৮০০০০ Ll ৮শ ০০৯৩ Ul 
“নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য এমনভাবে উন্মুক্ত করা যার ফলে পুরুষেরা তার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়।” 
জাহেলিয়াত শব্দটি কুরআন মজিদের এ জায়গা ছাড়াও আরো তিন জায়গায় ব্যবহার 

করা হয়েছে। এক, আলে ইমরানের ১৫৪ আয়াত। সেখানে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার 
ক্ষেত্রে যারা গা বাঁচিয়ে চলে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা "আল্লাহ সম্পর্কে 
সত্যের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের মতো ধারণা পোষণ করে।” দুই, সূরা মা-য়েদাহর ৫০ 
য় সেখানে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কারোর আইন অনুযায়ী 
ফায়সালাকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা কি জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়?” 
তিন, সূরা ফাতৃহের ২৬ আয়াতে সেখানে মক্কার কাফেররা নিছক বিদ্বেষ বশত 
মুসলমানদের উমরাহ করতে দেয়নি বলে তাদের এ কাজকেও "জাহেলী স্বার্থান্ধতা ও 
জিদ” বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার হযরত আবু দারদা কারো সাথে 
ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তার মাকে গালি দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা 
শুনে বলেন, "তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গেছে।” অন্য একটি হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তিনটি কাজ জাহেলিয়াতের অন্তরভুক্ত। "অন্যের বংশের খোটা 
দেয়া, নক্ষত্রের আবর্তন থেকে ভাগ্য নির্ণয় করা এবং মৃতদের জন্য সুর করে কান্নাকাটি 
করা” শব্দটির এ সমস্ত প্রয়োগ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাহেলিয়াত বলতে 
ইসলামী পরিভাষায় এমন প্রত্যেকটি কার্যধারা বুঝায় যা ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, 
ইসলামী শিষ্টাচার ও নৈতিকতা এবং ইসলামী মানসিকতার বিরোধী। আর প্রথম যুগের 
জাহেলিয়াত বলতে এমন অসৎকর্ম বুঝায় যার মধ্যে প্রাগৈেসসামিক আরবরা এবং 
দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকেরা লিপ্ত ছিল। 


এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ নারীদেরকে যে কার্যধারা থেকে 
বিরত রাখতে চান তা হচ্ছে, তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে গৃহ থেকে বের 
হওয়া। তিনি তাদের আদেশ দেন, নিজেদের গৃহে অবস্থান করো। কারণ, তোমাদের আসল 
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দিদি কিকু যদি যাইবে বের হবার হন হয়, আহলে 
এমনভাবে বের হয়ো না যেমন জাহেলী যুগে নারীরা বের হতো। প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা 
করে, সুশোভন অলংকার ও আঁটসীট বা হাল্কা মিহিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে চেহারা ও 
দেহের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে এবং গর্ব ও আড়ম্বরের সাথে চলা কোন মুসলিম সমাজের 
নারীদের কাজ নয়। এগুলো জাহেলিয়াতের রীতিনীতি। ইসলামে এসব চলতে পারে না। 
এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারেন আমাদের দেশে যে সংস্কৃতির প্রচলন করা 
হচ্ছে তা কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের সংস্কৃতি না জাহেলিয়াতের সংস্কৃতি? তবে হাঁ, 
আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে যদি অন্য কোন কুরআন এসে গিয়ে থাকে, যা থেকে 
ইসলামের এ নতুন তত্ত্ব ও ধ্যান-ধারণা বের করে তারা মুসলমানদের মধ্যে ছড়াচ্ছেন, 
তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। 


৫০. যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, 
এখানে আহলে বায়েত বা নবী পরিবার বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সখোধনের সূচনা করা হয়েছে "হে নবীর স্ত্রীগণ!” বলে 
এবং সামনের ও পিছনের পুরো ভাষণ তাদেরকে সযোধন করেই ব্যক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও . 
যে অর্থে আমরা "পরিবারবর্গ” শব্দটি বলি এ অর্থে একজন লোকের স্ত্রী ও সন্তানরা সবাই 
এর অন্তরভুক্ত হয় ঠিক সেই একই অর্থে আরবী ভাষায় "আহলুন বায়েত” শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে "পরিবারবর্গ” শব্দটি কেউ ব্যবহার করে না। খোদ 
কুরআন মজীদেও এ জায়গা ছাড়াও আরো দু'জায়গায় এ শব্দটি এসেছে এবং সে 
দু'জায়গায়ও তার অর্থের মধ্যে. শ্রী অন্তরভুক্তই শুধু নয়, অথবর্তীও রয়েছে। সূরা হুদে যখন 
ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন তখন তীর স্ত্রী তা 
শুনে বিশ্বয় প্রকাশ করেন এই বলে যে, এ বুড়ো বয়সে আমাদের আবার ছেলে হবে 
কেমন করে! একথায় ফেরেশতারা বলেন £ 


০১৩। 02108315455 401 8০504101০৮৮ ০ 
“তোমরা কি আল্লাহর কাজে অবাক হচ্ছো? হে এ পরিবারের লোকেরা! তোমাদের 
প্রতি তো আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত রয়েছে।” পু 


সূরা কাসাসে যখন হযরত মূসা (আ) একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু হিসেবে ফেরাউনের গৃহে 
পৌছে যান এবং ফেরাউনের স্ত্রী এমন কোন ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন যার দুধ এ. 
শিশু পান করবে তখন হযরত মুসার বোন গিয়ে বলেন £ 
AC SH Dll 
*্আামি কি তোমাদের এমন পরিবারের খবর দেবো যারা তোমাদের জন্য এ শিশুর 


লালন-পালনের দায়িত্ব নেবেন?” 


কাজেই ভাষার প্রচলিত কথ্যরীতি, কুরআনের বর্ণনাভংগী এবং খোদ এ আয়াতটির 
পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় সবকিছুই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
LN 
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না 
স্ত্রীগণকেই এবং সন্তানরা এর অন্তরতুক্ত গণ্য হয়েছেন শব্দের অর্থের প্রেক্ষিতে । এ কারণে 
ইবনে আব্বাস রো), উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) এবং ইকরামাহ বলেন, এ আয়াতে 
আহুলে বায়েত বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকেই বুঝনো হয়েছে। 


কিন্তু কেউ যদি বলেন, 'আহলুল বায়েত' শব্দ শুধুমাত্র স্ত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, 
অন্য কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাহলে একথাও- ভুল হবে। ৭পরিবারবর্গ” 
শব্দের মধ্যে মানুষের সকল সন্তান-সন্ততি কেবল শামিল হয় ভাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সুস্পষ্টভাবে তাদের শামিল হবার কথা বলেছেন। ইবনে আবি 
হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশাকে (রা) একবার হযরত আলী (রা) সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন ৪ 


40৮5404551১ ol ১০১৫৬৯০১০০০ 
450015৮0285 25০94571245 

"তুমি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো যিনি হিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম লোকদের অন্তরভূক্ত এবং যার স্ত্রী ছিলেন রসূলের এমন 
মেয়ে যাকে তিনি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন।” তারপর হযরত আয়েশা 
(রা) এ ঘটনা শুনান £ নবী করীম (সা) হযরত আলী ও ফাতেমা এবং হাসান ও 
হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ডাকলেন এবং তাঁদের উপর একটি কাপড় ছড়িয়ে দিলেন 
এবং দোয়া করলেন £ 































PRT oo OO ES ES 
"হে আল্লাহ এরা আমার আহলে বায়েত (পরিবারবর্গ), এদের থেকে নাপাকি দূর করে 

দাও এবং এদেরকে পাক-পবিভ্র করে দাও।” 

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমিও তো আপনার আহুলে 
বায়েতের অন্তরভূক্ত (অর্থাৎ আমাকেও এ কাপড়ের নীচে নিয়ে আমার জন্যও দোয়া 
করুন) নবী করীম (সা) বলেন, স্তুমি আলাদা থাকো, তুমি তো অন্তরতুক্ত আছোই।” প্রায় 
একই ধরনের বক্তব্য সবলিত বহু সংখ্যক হাদীস মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে 
জারীর, হাকেম, বায়হাকি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আয়েশা 
(রা), হযরত আনাস (রা), হ্যরত উম্মে সালামাহ (রা), হযরত ওয়াসিলাহ ইবনে 
আসকা’ এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো থেকে জানা যায়, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা) এবং তাদের দু'টি 
সন্তানকে নিজের আহলে বায়েত গণ্য করেন। কাজেই যারা তাঁদেরকে আহলে বায়েতের 
বাইরে মনে করেন তাদের চিন্তা ভুল। 

অনুরূপভাবে যারা উপরোক্ত হাদীসগুনোর ভিত্তিতে রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে 
বায়েতের বাইরে গণ্য করেন তাদের মতও সঠিক নয়। প্রথমত যে বিষয়টি সরাসরি 
888৯১: তাকে কোন হাদীসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। 





তা-১২/৭- পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


তাফহীমুল 'কুরআন সূরা আল আহ্যাব 


ডে ছি টিপ ৯ 11 ৮ Dp AIS, 
401 ul Ss lols 































1০2 পা ALN 


পা EAA 


দ্বিতীয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অর্থও তা নয় যা সেগুলো থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর 
কোন কোনটিতে এই যে কথা এসেছে যে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে 
সালামাকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চাদরের নীচে নেননি যার মধ্যে 
হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে নিয়েছিলেন, এর অর্থ এ নয় যে, তিনি 
তাঁদেরকে নিজের স্পরিবারের” বাইরে গণ্য করেছিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীগণ তো 
পরিবারের অন্তরগত ছিলেনই। কারণ কুরআন তাদেরকেই সম্বোধন করেছিল। কিন্তু নবী 
করীমের (সা, আশৎকা' হলো, এ চারজন সম্পর্কে কুরআনের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে 
কারো যেন ভূল ধারণা না হয়ে যায় যে, তাঁরা আহলে বায়েতের বাইরে আছেন, তাই তিনি 
পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষে নয়, তীঁদের পক্ষে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন 
অনুভব করেন। | 


একটি দল এ আয়াতের ব্যাখ্যায়. শুধুমাত্র এতটুকু বাড়াবাড়ি করেই ক্ষান্ত থাকেননি 
যে, পবিত্র স্ত্রীগগকে আহলে বায়েত,থেকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রা), 
ফাতেমা (রা) ও তাঁদের দু'টি সন্তানকে এর মধ্যে শামিল করেছেন বরং এর ওপর এভাবে 
আরো বাড়াবাড়ি করেছেন যে, "আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে 
তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করে দিতে” কুরআনের এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে 
গৌছেছেন যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি আম্বিয়া আলাইহিমুস 
সালামগণের মতোই মাসূম তথা গোনাহমুক্ত নিম্পাপ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "ময়লা* অর্থ 
ভ্রান্তি ও গোনাহ এবং আল্লাহর উক্তি অনুযায়ী আহলে বায়েতকে এগুলো থেকে মুক্ত করে 
দেয়া হয়েছে। অথচ আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে দেয়া 
হয়েছে এবং তোমাদেরকে -পাক-পবিভ্র করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের 
থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক পবিত্র করতে চান। পূর্বাপর ' 
আলোচনাও এখানে আহলে বায়েতের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য একথা বলে লা। বরং 
এখানে তো আহলে বায়েতকে এ মর্মে নসিহত করা হয়েছে, তোমরা অমুক. কাজ করো 
এবং অমুক কাজ করো না কারণ আল্লাহ তোমাদের পাক পবিত্র করতে চান। অন্য কথায় 
এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা অমুক নীতি অবলম্বন করনে পবিত্রতার, নিয়ামতে, সমৃদ্ধ, হরে 
অন্যথায় তা লাভ করতে পারবে না। তবুও যদি....... ০5 Ad 
(৫৮০১ 4১৮৮2 এর অর্থ এ নেয়া হয় যে, আল্লাহ তাঁদেরকে নিষ্পাপ করে 
দিয়েছেন, তাহলে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমকারী প্রত্যেক মুসলমানকে নিষ্পাপ বলে মেনে 
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শকিন্তু আল্লাহ চান তোমাদেরকে পাকপবিত্র করে দিতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের 

উপর পূর্ণ করে দিতে।” (আল মা-য়েদাহ, ৬) 

৫১. মূলে ০১৩ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ ৪ "মনে রেখো” এবং 
প্রর্ণনা করো।” প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় £ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা 
কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার 
শিক্ষা দেয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। 
লোকেরা এ গৃহে জাহেলিয়াতের আদর্শ দেখতে থাকে, এমন যেন না হয়। দ্বিতীয় অর্থটির 
দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয় £ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা 
লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে 
এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে 
লোকদের জানা সম্ভব হবে না। 


এ আয়াতে দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে! এক, আল্লাহর আয়াত, দুই, হিকমাত 
বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত! কিন্তু হিকমাত 
শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তরভূক্ত, যেগুলো নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে শেখাতেন। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার 
ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে 
দেবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে 
যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও, অপরিহার্যভাবে এর অন্তরভুক্ত। ফেউ কেউ কেবলমাত্র 
এরি ভিত্তিতে যে আয়াতে ৮:2 ।* (যা তেলাওয়াত করা হয়) শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে, এ দাবী করেন যে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত মানে হচ্ছে কেবলমাত্র কুরআন। 
কারণ “তেলাওয়াত” শব্দটি একমাত্র কুরআন তেলাওয়াতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ 
যুক্তি একেবারেই ভ্রান্ত। তেলাওয়াত শব্দটি পারিভাষিকভাবে একমাত্র কুরআন বা 
আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া পরবর্তীকালের লোকদের কাজ। 
কুরআনে এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে 
এ শব্দটিকেই যাদুমন্রের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শয়তানরা হযরত সুলাইমানের নামের 
সাথে জড়িত করে এ মন্ত্রগুলো লোকদেরকে তেলাওয়াত করে শুনাতো £ 

2৮১15 ০ ৮1০ ১৮১৭৭ ১০ [51551512521 
“ভারা অনুসরণ করে এমন এক জিনিসের যা তেলাওয়াত করতো (অর্থাৎ যা শুনাতো) 
শয়তানরা সুলাইমানের বাদশাহীর সাথে জড়িত করে” থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, 
কুরআন এ শব্দটিকে এর শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করে। আল্লাহর কিতাবের আয়াত শুনাবার 
জন্য পারিভাষিকভাবে একে নির্দিষ্ট করে না? | 


৫২. আল্লাহ সূক্ষ্মদশী। অর্থাৎ গোপনে এবং অতিসংগোপনে রাখা কথাও তিনি জানতে ' 
পারেন। কোন জিনিসই তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে না। 
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৫ কনক 
একথা সুনিশ্চিত যে,৫৩ যে পুরন্য ও নারী মুসলিম,৫৪ মুমিন,৫৫ হকুমের 
অনুগত,৫৬ সত্যবাদী,৫৭ সবরকারী,৫৮ আল্লাহর সামনে বিনত,৫৯ সাদকাদানকারী,৬০ 
রোযা পালনকারী,৬১ নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী৬২ এবং আল্লাহকে 
বেশী বেশী শ্বরণকারী৬্ আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা 
করে রেখেছেন ৬৪ 











৫৩. পিছনের প্যারাগ্রাফের পরপরই এ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে এই মর্মে একটি সুক্ষ 
ইংগিত করা হয়েছে যে, ওপরে রসূলের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা 
কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন কাজ 
সাধারণভাবে এসব নির্দেশ অনুযায়ীই করতে হবে। 





৫৪. অর্থাৎ যারা নিজেদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে 
এবং এখন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এ বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে 
নিয়েছে। অন্য কথায়, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোন 
রকমের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র 'নেই। বরং তারা তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও 
অনুসরণের পথ অবলধন করেছে। 


৫৫. অর্থাৎ যাদের এ আনুগত্য নিছক বাহ্যিক নয়, তান্তর নেই, মন চায় না তবুও 
করছি, এমন নয়। বরং মন থেকেই তারা ইসলামের নেতৃত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। 
চিন্তা ও কর্মের যে পথ কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন 
সেটিই সোজা ও সঠিক পথ এবং তারই অনুসরণের মধ্যে আমাদের সাফল্য নিহিত, এটিই 
তাদের ঈমান। যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভূল বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের 
মতেও সেটি নিশ্চিতই ভুল। আর থাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) সত্য বলে দিয়েছেন 
তাদের নিজেদের মন্-মস্তিকও তাকেই সত্য বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের 
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টক্কর লাক লস 
পারে যে, কোন প্রকারে তাকে পরিবর্তিত করে নিজেদের মন মাফিক করে নেবে অথবা 
দুনিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাকে ঢালাইও করে নেবে আবার এ অভিযোগও 
নিজেদের মাথায় নেবে না যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম কাটছাঁট করে 
নিয়েছি। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সঠিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা 
করেছেন £. 
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"ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার রব, ইসলামকে তার 
দীন এবং মুহাম্মাদকে তার রসূল বলে মেনে নিতে রাজি হয়ে গেছে।” (মুসলিম) 


অন্য একটি হাদীসে তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন $ 


Gaia Ld 0৮ ১1৩১০১৫৪৪০৯ ৩৬৯ ০2 ও 
"তোমাদের, কোন ব্যক্তি মু'মিন হয় না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার 
অনুগত হয়ে যায়।” (শারহুস সুন্নাহ) 


৫৬. অর্থাৎ তারা নিছক মেনে নিয়ে বসে থাকার লোক নয়। বরং কার্যত আনুগত্যকারী। 
তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে কাজের হুকুম দিয়েছেন তাকে সত্য 
বলে মেনে নেবে ঠিকই কিন্তু কার্যত তার বিরদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল 
যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন নিজেরা আন্তরিকভাবে সেগুলোকে খারাপ মনে করবে 
কিন্তু নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলোই করে যেতে থাকবে। 


৫৭. অর্থাৎ নিজেদের কথায় যেমন সত্য তেমনি ব্যবহারিক কার্যকলাপেও সত্য। 
মিথ্যা, প্রতারণা, অসৎ উদ্দেশ্য, ঠগবৃত্তি ও ছলনা তাদের জীবনে পাওয়া যায় না। তাদের 
বিবেক যা সত্য বলে জানে মুখে তারা তাই উচ্চারণ করে। তাদের মতে যে কাজ 
ঈমানদারীর সাথে সত্য ও সততা অনুযায়ী হয় সেই কাজই তারা করে। যার সাথেই তারা 
কোন কাজ করে বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথেই করে। 


৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত সোজা সত্য পথে চলার এবং আল্লাহর 
দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যে বাধাই আসে, যে বিপদই দেখা দেয়, যে কষ্টই সহ্য 
করতে হয় এবং যে সমস্ত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, দৃঢ়ভাবে তারা তার মোকাবিলা 
করে। কোনপ্রকার ভীতি, লোক ও প্রবৃত্তির কামনার কোন দাবী তাদেরকে সোজা পথ 
থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় না৷ 


৫৯. অর্থাৎ তারা দস্ত, অহংকার ও আত্মন্তরীতামুক্ত। তারা এ সত্যের পূর্ণ সচেতন 
অনুভূতি রাখে যে, তারা বান্দা এবং বন্দেগীর বাইরে তাদের কোন মর্যাদা নেই। তাই 
তাদের দেহ ও অন্তরাত্রা উভয়ই আল্লাহর সামনে নত থাকে। আল্লাহ ভীতি তাদের ওপর 
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ধরনের মন্যেভাব প্রকাশিত হয় এমন কোন মনোভাব কখনো তাদের থেকে প্রকাশিত হয় 
না! আয়াতের নিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে এ সাধারণ আল্লাহভীতি 
মূলক মনোভাবের সাথে বিশেষভাবে “্খুলু” বা বিনত হওয়া শব্দ ব্যবহার করায় এর অর্থ 
হয় নামায়। কারণ এরপরই সাদকাহ ও রোযার কথা বলা হয়েছে। 


৬০. এর অর্থ কেবল ফরয যাকাত আদায় করাই নয় বরং সাধারণ দান-খয়রাতও এর 
অন্তরভূক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহর 
বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে তারা কসুর 
করে না। কোন এতিম, রুগ্ন, বিপদাপন্ন, দুর্বল, অক্ষম, গরীব ও অভাবী ব্যক্তি তাদের 
লোকালয়ে তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। আর আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হলে তার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা কখনো 
কার্পণ্য করে না। 


৬১. ফরয ও নফল উভয় ধরনের রোযা এর অন্তরভুক্ত হবে। 


৬২. এর দুটি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে, তারা যিনা থেকে দূরে থাকে এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে, তারা উলংগতাকে এড়িয়ে চলে। এই সাথে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র 
মানুষের পোশাক না পরে উলংগ হয়ে থাকাকে উলংগতা বলে না বরং এমন ধরনের 
পোশাক পরাও উলংগতার অন্তরভূক্ত, যা এতটা সুক্ম হয় যে, ভার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা 
যায় অথবা এমন চোস্ত ও আঁটসাঁট হয় যার ফলে তার সাহায্যে দৈহিক কাঠামো ও 
দেহের উঁচু-নীচু অংগ সবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

৬৩. আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত 
ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর 
চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি 
হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা 

হয়ে খায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ 
করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু 
করবে। আহার শেষ করবে 'আলহামৃদুলিল্লাহ' বলে। আল্লাহকে স্বরণ করে ঘুমাবে এবং 
ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, 
আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার 
উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি 
নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার 
পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তীর দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ 
কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভূল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ 
চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তার কাছে প্রার্থনা করবে। মোটকথা 
উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্যরণ হয়ে থাকবে তার কষ্ঠলগ্ন। এ 
জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ। অন্য যে কোন ইবাদাতের জন্য কোন না কোন 
সময় নির্ধারিত থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর 
মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারী থাকে এবং এটিই 
আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগীর সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে। মানুষের মন 
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কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার 
কন্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্বরণে সিক্ত থাকলেই এরি মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দীনী কাজে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ই বাদাত 
ও দীনী কাজ ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার 
প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে যে জীবন 
আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্বরণ থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ 
সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দীনী কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে 
তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ 
তত্ত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি 
হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
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“মু’'আয ইবনে আনাস জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
প্রতিদান লাভ করবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে 
স্বরণ করবে। তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
প্রতিদান পাবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ 
করবে? আবার তিনি একইভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে নবী করীম (সা) বলেন, "যে আল্লাহকে সবচেয়ে 
বেশী স্বরণ করে।” (মুসনাদে আহমাদ) | 


৬৪. আল্লাহর দরবারে কোন্‌ গুণাবলীকে আসল মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হয় এ আয়াতে 
তা বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ (৪95৫ ৬৪185)। একটি বাক্যে 
এগুলোকে একত্র সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এ মৃল্যবোধগুলোর প্রেক্ষিতে পুরুষ ও 
নারীর মধ্যে কোন ফারাক নেই। কাজের ভিত্তিতে নিসন্দেহে উভয় দলের কর্মক্ষেত্র 
আলাদা। পুরুষদের জীবনের কিছু বিভাগে কাজ করতে হয়। নারীদের কাজ করতে হয় 
ভিন্ন কিছু বিভাগে। কিন্তু এ গুণাবলী যদি উভয়ের মধ্যে সমান থাকে তাহলে আল্লাহর 
কাছে উভয়ের মর্যাদা সমান এবং উভয়ের প্রতিদানও সমান হবে। একজন রান্নাঘর ও 
গৃহস্থালী সামলালো এবং অন্যজন খেলাফতের মসনদে বসে শরীয়াতের বিধান জারী 
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যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোন 
মুমিন পুরন্য ও মু'মিন নারীর৬৫ সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোন 
ডর হা নি রে 
গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।৬৬ 


গিয়ে আল্লাহ ও তীর দীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলো-_এ জন্যে উভয়ের মর্যাদা ও 
প্রতিদানে কোন পার্থক্য দেখা দেবে না। 


৬৫. হযরত যয়নবের রো) সাথে নবী সান্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ 
প্রসংগে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল এখান থেকেই তা শুরু হচ্ছে। 1 


৬৬. ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরামাহ ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান 
বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 
যায়েদের (রা) জন্য হযরত যয়নবের (রা) সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন এবং হযরত 
যয়নব ও তাঁর আত্মীয়রা তা নামঞ্জুর করেছিলেন। ইবনে আরাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ পয়গাম দেন তখন হযরত যয়নব (রা) 
বলেনঃ (০১ ৭১০ ০৯ 0০ "আমি তার চেয়ে উচ্চ বংশীয়া” ইবনে সা'দ বর্ণনা 
করেছেন, তিনি জবাবে একথাও বলেছিলেন £ ০৯-১১৪ (1 Lb ৫০7৪৮1১৮৪93 
না।” তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে. জাহ্‌শও (রা) এ ধরনের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। 
এর কারণ ছিল এই যে, হযরত যায়েদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদ 
করা গোলাম ছিলেন এবং হযরত যয়নব ছিলেন তাঁর ফুফু (উমাইমাহ বিনতে আবদুল 
মুত্তালিব/-এর কন্মা। এত উচু ও সন্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাও আবার যাতা পরিবার 
নয়, নবীর নিজের ফুফাত বোন এবং তার বিয়ের পয়গাম তিনি দিচ্ছিলেন নিজের আযাদ 
করা গোলামের সাথে একথা তাদের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। এ জন্য এ আয়াত 
নাযিল হয়। এ আয়াত শুনতেই হযরত যয়নব ও তার পরিবারের সবাই নির্িধায় 
আনুগত্যের শির নত করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বিয়ে 
পড়ান। তিনি নিজে হযরত যায়েদের (রা) পক্ষ থেকে ১০ দীনার ও ৬০ দিরহাম মোহরানা 
আদায় করেন, কনের কাপড় চোপড় দেন এবং কিছু খাবার দাবারের জিনিসপত্র পাঠান। 


এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ সময়ে নাযিল হয় কিন্তু এর মধ্যে যে হুকুম বর্ণনা করা 
হয় তা ইসলামী আইনের একটি বড় মূলনীতি এবং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর 
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হে নবী৷৬৭ শ্বরণ করো, যখন আল্লাহ এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ 
করেছিলেণ৮ তাকে তুমি বলছিলে, “তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং 
আল্লাহকে ভয় করো।”৬৯ সে সময় তুমি তোমার মনের মধ্যে যে কথা গোপন 
করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ 
আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে।৭০ তারপর তখন তার ওপর || 
থেকে যায়েদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল৭১ তখন আমি সেই(তালাকপ্রাপ্ত 


মহিলার) বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম,*২ যাতে মু’মিনদের জন্য তাদের 
পালকপুতরদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীণর্ড়া. না থাকে যখন তাদের ওপর 
থেকে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।?৩ আর আল্লাহর হুকুম তো কার্যকর হয়েই 
থাকে। 


এটি প্রযুক্ত হয়। এর দৃষ্টিতে যে বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম 
প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, পার্লামেন্ট বা 
রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই। মুসলমান 
হবার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সামনে নিজের স্বাধীন ইখতিয়ার বিসর্জন দেয়া। 
কোন ব্যক্তি বা জাতি মুসলমানও হবে আবার নিজের জন্য এ ইখতিয়ারটিও সংরক্ষিত 
রাখবে। এ দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী__এ দু'টো কাজ এক সাথে হতে পারে না। কোন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দু'টি দৃষ্টিভংগীকে একত্র করার ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি 
মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সামনে 
আনুগত্যের শির নত করতে হবে! আর যে ব্যক্তি শির নত করতে চায় না. তাকে 
সোজাভাবেই মেনে নিতে হবে যে, সে মুসলমান নয়। যদি সে না মানে তাহলে নিজেকে 
মুসলমান বলে যত জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক না কেন আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের 
দৃষ্টিতে সে মুনাফিকই গণ্য হবে। . 

৬৭. এখান থেকে ৪৮ আয়াত পর্যস্তকার বিষয়বস্তু এমন সমা নাযিল হয় যখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একে 
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কু বুকের 
দিয়েছিল। এ আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যে 
শত্রুরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেই দুর্নাম রটাবার এবং 
নিজেদের অন্তরভ্ালা মিটাবার জন্য মিথ্যা, অপবাদ, গালমন্দ ও নিন্দাবাদের অভিযান 
চালাচ্ছিল তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলো বলা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল 
তাদের এ অভিযানের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা এবং ছড়ানো 
সন্দেহ-সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখা। একথা স্পষ্ট, আল্লাহর কালাম 
অস্বীকারকারীদেরকে নিশ্চিত করতে পারতো না। এ কালাম যদি কাউকে নিশ্চিন্ত করতে 
পারতো, তাহলে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা একে আল্লাহর কালাম বলে জানতো 
এবং সে হিসেবে একে মেনে চলতো। শত্রুদের এসব আপত্তি কোনভাবে তাদের মনেও 
সন্দেহ-সংশয় এবং তাদের মস্তিককেও জটিলতা ও সংকট সৃষ্টিতে সক্ষম না হয়ে পড়ে, 
আল্লাহর এ বান্দাদের সম্পর্কে তখন এ আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই আল্লাহ একদিকে 
সম্ভাব্য সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন অন্যদিকে মুসলমানদেরকেও এবং স্বয়ং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ ধরনের অবস্থায় তাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত 
তাজানিয়ে দিয়েছেন। 


৬৮. এখানে যায়েদের (রা) কথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে একথাটি সুস্পষ্ট করে 
প্রকাশ করা হয়েছে। তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কি ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ কি ছিল? এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য এখানে সংক্ষেপে তাঁর 
কাহিনীটি বর্ণনা করে দেয়া জরুরী মনে করছি। তিনি ছিলেন আসলে কালব গোত্রের 
হারেসা ইবনে শারাহীল নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মাতা সু'দা বিনৃতে সা'লাবা ছিলেন 
তাঈ গোত্রের বনী মা’ন শাখার মেয়ে। তীর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা তাঁকে 
নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। সেখানে বনী কাইন ইবনে জাস্রের লোকেরা তাদের 
লোকালয় আক্রমণ করে এবং লুটপাট করে যেসব লোককে নিজেদের সাথে পাকড়াও 
করে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে হযরত যায়েদও ছিলেন। তারা তায়েফের নিকটবর্তী উকাযের 
মেলায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকিম ইবনে 
হিযাম তাঁকে কিনে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে এসে নিজের ফুফুর খেদমতে 
উপটৌকন হিসেবে পেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত 
খাদীজার (রা) যখন বিয়ে হয় তখন নবী করীম (সা) তাঁর কাছে যায়েদকে দেখেন এবং 
তাঁর চালচলন ও আদব কায়দা তীর এত বেশী পছন্দ হয়ে যায় যে, তিনি হযরত খাদীজার 
(রা) কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নেন। এভাবে এই সৌভাগ্যবান ছেলেটি সৃষ্টির সেরা এমন 
এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে যান যাঁকে কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ নবীর মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত যায়েদের (রা) বয়স ছিল ১৫ বছর। কিছুকাল 
পরে তাঁর বাপ চাচা জানতে পারেন তাদের ছেলে মক্কায় আছে। তারা তাঁর খোঁজ করতে 
করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে যান। তারা বলেন, আপনি 
মুক্তিপণ হিসেবে যা নিতে চান বলুন আমরা তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি 
আমাদের সন্তান আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। নবী করীম (সা) বলেন, আমি ছেলেকে 
ডেকে আনছি এবং তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে চাইলে আপনাদের সাথে চলে যেতে 
পারে এবং চাইলে আমার কাছে থাকতে পারে। যদি সে আপনাদের সাথে চলে যেতে চায় 
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তাহলে আমি এর বিনিময়ে মুক্তিপণ হিসেবে কোন অর্থ নেবো না এবং তাকে এমনিই 
ছেড়ে দেবো। আর যদি সে আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন লোক নই যে, 
কেউ আমার কাছে থাকতে চাইলে আমি তাকে খামখা তাড়িয়ে দেবো। জবাবে তারা 
বলেন, আপনি যে কথা বলেছেন তাতো ইনসাফেরও অতিরিক্ত। আপনি ছেলেকে ডেকে 
জিজ্ঞেস করে নিন। নবী করীম (সা) যায়েদকে ডেকে আনেন এবং তাঁকে বলেন, এই 
দু'জন ভদ্রলোককে চেনো? যায়েদ জবাব দেন, জি হাঁ, ইনি আমার পিতা এবং ইনি 
আমার চাচা। তিনি বলেন, আচ্ছা, তুমি এদেরকেও জানো এবং আমাকেও জানো। এখন 
তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তুমি চাইলে এদের সাথে চলে যেতে পারো এবং চাইলে 
আমার সাথে থেকে যাও। তিনি জবাব দেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কারো কাছে যেতে 
চাই না। তাঁর বাপ ও চাচা বলেন, যায়েদ, তুমি কি স্বাধীনতার ওপর দাসত্বকে প্রাধান্য 
দিচ্ছো এবং নিজের মা-বাপ ও পরিবার পরিজনকে ছেড়ে অন্যদের কাছে থাকতে চাও? 
তিনি জবাব দেন, আমি এ ব্যক্তির যে গুণাবলী দেখেছি তার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর 
এখন আর দুনিয়ার কাউকেও তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। যায়েদের এ জবাব শুনে 
তার বাপ ও চাচা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে রেখে যেতে রাজি হয়ে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তখনই যায়েদকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে গিয়ে কুরাইশদের 
সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকেন আজ থেকে যায়েদ 
আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। এ 
কারণে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাগ্মাদ বলতে থাকে। এসব নবুওয়াতের পূর্বের 
ঘটনা। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নবৃওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন চারজন এমন ছিলেন যারা এক মুহূর্তের জন্যও 
কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তীর মুখে নবৃওয়াতের দাবী শুনতেই তাঁকে নবী বলে মেনে 
নেন। তাদের একজন হযরত খাদীজা (রা), দ্বিতীয়জন হযরত যায়েদ (রা), তৃতীয় জন 
হযরত আলী (রা) এবং চতুর্থজন হযরত আবু বকর (রা)। এ সময় হযরত যায়েদের (রা) 
বয়স ছিল ৩০ বছর এবং নবী করীমের (সা) সাথে তার ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে 
গিয়েছিল। হিজরাতের পরে ৪ হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের 
ফুফাত বোনের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে তার মোহরানা আদায় 
করেন এবং ঘর-সংসার গুছিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও দেন। 


এ অবস্থার প্রতিই মহান আল্লাহ তাঁর শ্যার প্রতি আল্লাহ ও তুমি অনুগ্রহ করেছিলে” 
বাক্যাংশের মধ্যে ইশারা করেছেন। 


৬৯. এটা সে সময়ের কথা যখন হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত যয়নবের (রা) সম্পর্ক 
তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল এবং তিনি বারবার অভিযোগ করার পর শেষ 
পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেন, আমি তাকে তালাক 
দিতে চাই। হযরত যয়ন্ব (রা) যদিও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে নিয়ে তাকে 
বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু নিজের মন থেকে এ অনুভূতিটি তিনি কখনো মুছে 
ফেলতে পারেননি যে, যায়েদ একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাদের নিজেদের পরিবারের অনুগ্রহে 
লালিত এবং তিনি নিজে আরবের সবচেয়ে সন্ত্ান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্বেও এ 

সিহত উল 
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দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো হযরত যায়েদকে নিজের সমকক্ষ ভাবেননি। এ কারণে 
উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। এক বছরের কিছু বেশী দিন অতিবাহিত হতে 
না হতেই অবস্থা তালাক দেয়া পর্যন্ত পৌছে যায়। 


৭০. কেউ কেউ এ বাক্যটির উল্টা অথ গ্রহণ করেছেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর 
মন চাচ্ছিল হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিক। কিন্তু যখন যায়েদ (রা) এসে বললেন, 
আমি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তখন তিনি নাউযুবিল্লাহ আসল কথা মনের মধ্যে চেপে 
রেখে কেবলমাত্র মুখেই তাঁকে নিষেধ করলেন। একথায় আল্লাহ্‌ বলছেন, "তুমি মনের 
মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রাখছিলে আল্লাহ্‌ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।” অথচ আসল 
ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উন্টো। যদি এ সূরার ১, ২, ৩ ও ৭ আয়াতের সাথে এ বাক্যটি 
মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে পরিষ্কার অনুভূত হবে যে, হযরত যায়েদ ও তার স্ত্রীর মধ্যে 
যে সময় তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল সে সময়ই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
এ মর্মে ইংগিত দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে তখন 
তোমাকে তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আরবের সে সমাজে 
পাশকপুত্রের তালাক্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার অর্থ কি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জানতেন এবং তাও এমন এক অবস্থায় যখন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান 

|| ছাড়া বাকি সমগ্র আরব দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ধনুকভাঙাপণ করে বসেছিল-_এ অবস্থায় তিনি 
এ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন। এ কারণে হযরত যায়েদ (রা) যখন 
স্ত্রীকে তালাক দেবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, 
আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যায়েদ যদি 
তালাক না দেন, তাহলে তিনি এ বিপদের মুখোমুখি হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। নয়তো 
যায়েদ তালাক দিলেই তাঁকে হুকুম পালন করতে হবে এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে 
খিস্তি-খেউড় ও অপপ্রচারের ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌ তাঁর 
নবীকে উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকার যে উচ্চ মর্যাদার 
আসনে দেখতে চাচ্ছিলেন সে দৃষ্টিতে নবী করীমের (সা) ইচ্ছা করে যায়েদকে তালাক 
থেকে বিরত রাখা নিম্নমানের কাজ বিবেচিত হয়। তিনি আসলে তাবছিলেন যে, এর ফলে 
তিনি এমন কাজ করা থেকে বেঁচে যাবেন যাতে তীর দুর্নামের আশংকা ছিল। অথচ আল্লাহ 
একটি বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে দিয়ে সে কাজটি করাতে চাচ্ছিলেন। "তুমি 
লোকতয় করছো অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিকতর সঞ্চাত”__-এ কথাগুলো 
পরিষ্কারভাবে এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে। 


ইমাম যয়নুল আবেদীন হযরত আলী ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় একথাই বলেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
এই মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, যয়নব রো) আপনার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হতে যাচ্ছেন। 
কিন্তু যায়েদ (রা) যখন এসে তাঁর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন তিনি 
বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করো না। একথায় আল্লাহ 
ও পা 
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নবীর জন্য এমন কোন কাজে কোন বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ 
করেছেন?৪ ইতিপূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল 
আল্লাহর নিয়ম, আর আল্লাহর হুকুম হয় একটি চূড়ান্ত স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত ৭৫ (এ 
হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম তাদের জন্য) যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে থাকে, তাঁকেই ভয় 
করে এবং এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আর হিসেব গ্রহণের 


জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট ।৭৬ 


(হে লোকেরা!) মুহাঙ্মাদ তোমাদের পুরন্যদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয় 
কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।৭৭ 


চান তা গোপন করছিলে। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত 
দিয়ে) 


আল্লামা আলৃসীও তাফসীর রূহুল মা'আনীতে এর একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন, "এটি হচ্ছে শ্রেয়তর কাজ পরিত্যাগ করার জন্য ক্রোধ প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ থাকতেন অথবা যায়েদকে (রা) বলতেন, তৃমি যা চাও 
করতে পারো, এ অবস্থায় এটিই ছিল শ্রেয়তর। অভিব্যক্ত ক্রোধের সারৎসার হচ্ছে £ তুমি 
কেন যায়েদকে বললে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না।? অথচ আমি তোমাকে আগেই 
জানিয়ে দিয়েছি যে, যয়নব তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবে।” 


৭১, Pe MET PICEA WO SEE ভার্ন 
হয়ে গেলো। "প্রয়োজন পূর্ণ করলো” শব্দগুলো স্বতদ্ষুর্ততাবে একথাই প্রকাশ করে যে, 
11571 কেবলমাত্র তালাক দিলেই এ 

অবস্থাটির সৃষ্টি হয় না। কারণ স্বামীর আর কোন আকর্ষণ থেকে গেলে ইদ্দতের মাঝখানে 
তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর তালাকপ্রা্ত স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার কথা 
জানতে পারার মধ্যেও স্বামীর প্রয়োজন থেকে যায়! তাই যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায় 
একমাত্র তখনই তালাকপ্রান্ স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। 
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তাফহীমুল কুরআন ৫৬২১ সূরা আল আহ্যাব 

এ 
নড়ে সিল্ক হাহ এমিল রাযি 
আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে করেন, এ ব্যাপারে এ শব্দগুলো একেবারেই সুস্পষ্ট ও 
দর্থহীন। 


৭৩. এ শব্দগুলো একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে যে, আল্লাহ এ কাজ নবী | 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এমন একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের 
জন্য করিয়েছিলেন যা এ পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্পাদিত হতে পারতো না। 
আরবে পালক পুত্রদের সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যাপারে যে সমস্ত ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজের |) 
প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর রসূল নিজে অগ্রসর হয়ে না ভাঙলে সেগুলো ভেঙে ফেলার 
ও উচ্ছেদ করার আর কোন পথ ছিল না। কাজেই আল্লাহ নিছক নবীর গৃহে আর একজন 
স্ত্রী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এ বিয়ে 
করিয়েছিলেন। 


৭৪. এ শব্দগুলো থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় যে, অন্য মুসলমানদের 
জন্য তো এ ধরনের বিয়ে নিছক মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এটি ছিল একটি ফরয এবং এ ফরয আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি 
আরোপ করেছিলেন। 


৭৫. অর্থাৎ নবীদের জন্য চিরকাল এ বিধান নির্ধারিত রয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
যে হুকুমই আসে তা কার্যকর করা তীদের জন্য স্থিরীকৃত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে বিরত 
থাকার কোন অবকাশ তাদের জন্য নেই। যখন আল্লাহ নিজের নবীর ওপর কোন কাজ 
ফরয করে দেন তখন সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগলেও তাঁকে সে কাজ 
করতেই হয়। 

৭৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, ৮১২. «11: ৬৮৯৫ এর দু'টি অর্থ। এক, প্রত্যেকটি 
তয় ও বিপদের মোকাবিলায় আল্লাহই যথেষ্ট। দুই, হিসেব নেবার জন্য আল্লাহ্‌ যথেষ্ট । তাঁর 
ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহির তয় করার কোন প্রয়োজন নেই। 


৭৭. বিরোধীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব 
আপত্তি উঠাচ্ছিল এ একটি বাক্যের মাধ্যমে সেসবের মৃলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে। 


তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধুকে বিয়ে করেন, অথচ তাঁর নিজের 
শরীয়াতেও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ তোমাদের 
পুরুষদের কারো পিতা নন।” অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্রই ছিলেন না, কাজেই তার ভালাকপ্রাপ্ত 
স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন? তোমরা নিজেরাই জানো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদতে কোন পুত্র সন্তানই নেই। 

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, ঠিক আছে, পালক পুত্র যদি আসল পুত্র না হয়ে থাকে 
তাহলেও তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা বড় জোর বৈধই হতে পারতো কিন্তু তাকে 
বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে বলা হয়েছে, "কিন্তু তিনি আল্লাহর 
রসূল।” অর্থাৎ রসূল হবার কারণে তীর ওপর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছিল 
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১০1 


হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী করে স্বরণ করো এবং সকাল সাঁঝে তাঁর 
মহিমা ঘোষণা করতে থাকো ।?৮ তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর 
ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে 
বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই 
মেহেরবান।৭৯ যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, তাদের অভ্যর্থনা হবে 
সালামের মাধ্যমে? এবং তাদের জন্য আল্লাহ বড়ই সম্মানজনক প্রতিদানের 
ব্যবস্থা করে রেখেছেন। 


সে ব্যাপারে সকল রকমের স্বার্থপ্রীতির তিনি অবসান ঘটিয়ে দেবেন এবং তার হালাল 
হবার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই রাখবে না। 


আবার অতিরিক্ত তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে, "এবং তিনি শেষ নবী।” অর্থাৎ যদি 
কোন আইন ও ঞ্লামাজিক সংস্কার তাঁর আমলে প্রবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে 
আগমনকারী নঁবী তার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তার পরে আর কোন রসূল তো 
দূরের কথা কোন নবীই আসবেন না। কাজেই তিনি নিজেই জাহেলিয়াতের এ রসমটির 
মূলোচ্ছেদ করে যাবেন, এটা আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। 


এরপর আরো বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌ প্রত্যেকটি, বিষয়ের জ্ঞান 
রাখেন।» অর্থাৎ আল্লাহ জানেন, এ সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাধ্যমে জাহেলিয়াতের এ রসমটির মুলোচ্ছেদ করা কেন জরুরী ছিল এবং এমনটি না 
করলে কি মহা অনর্থ হতো। তিনি জানেন, এখন আর তাঁর পক্ষ থেকে কোন নবী 
আসবেন না, কাজেই নিজের শেষ নবীর মাধ্যমে এখন যদি তিনি এ রসমটিকে উত্খাত না 
করেন তাহলে এমন দ্বিতীয় আর কোন সন্তাই নেই যিনি এটি ভঙ্গ করলে সারা দুনিয়ার 
মুসলমানদের মধ্য থেকে চিরকালের জন্য এটি মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। পরবর্তী 
সংক্কারকগণ যদি এটি ভাঙেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কারো কর্মও তাঁর ইন্তিকালের 
পরে এমন কোন বিশ্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না যার ফলে প্রত্যেক 
দেশের প্রত্যেক যুগের লোকেরা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে 
কারো ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নিজের মধ্যে এমন কোন পবিত্রতার বাহন হবে না যার ফলে তার 
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লু লী 
প্রকার ধারণার মুলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে। 


দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগের একটি দল এ আয়াতটি ভুল ব্যাখ্যা করে একটি বড় 
ফিত্নার দরোজা খুলে দিয়েছে, তাই "খতমে নবুওয়াত" বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এ 
দলটির ছড়ানো বিত্রান্তিগুলো নিরসনের জন্য আমি এ সূরার তাফসীরের শেষে একটি 
বিস্তারিত পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছি। 


৭৮. মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে 
আল্লাহর রসূলের প্রতি ব্যাপকভাবে বিদুপ ও নিন্দাবাদ করা হয় এবং আল্লাহর সত্য 
দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য রসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয় তখন 
নিশ্চিন্তে এসব বাজে খিস্তি খেউড় শুনতে থাকা, নিজেই শত্রুদের ছড়ানো সন্দেহ সংশয়ে 
জড়িয়ে পড়া এবং জবাবে তাদেরকেও গালাগালি করতে থাকা মু'মিনদের কাজ নয়। বরং 
তাদের কাজ হচ্ছে, সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় এসব দিনে বিশেষভাবে আল্লাহকে আরো 
বেশী করে স্মরণ করা। “আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করা”র অর্থ ৬৩ টাকায় বর্ণনা করা 
হয়েছে। সকাল সাঁঝে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে সর্বক্ষণ তাঁর তাসবীহ 
করা। আর তাসবীহ করা মানে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা, নিছক তাসবীহর দানা 
হাতে নিয়ে গুণতে থাকা নয়। 


৭৯, মুসলমানদের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য যে, কাফের ও 


মুনাফিকদের মনের সমস্ত স্বালা ও আক্রোশের কারণ হচ্ছে আল্লাহর রহমত, যা তাঁর 
রসূলের বদৌলতে তোমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে। এরি মাধ্যমে তোমরা ঈমানী সম্পদ 
এসেছো এবং তোমাদের মধ্যে এমন উন্নত নৈতিক বৃত্তি ও গুণাবলীর সৃষ্টি হয়েছে 
যেগুলোর কারণে অন্যদের থেকে তোমাদের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হচ্ছে। হিংসুটেরা 
রসূলের ওপর এরি ঝাল ঝাড়ছে। এ অবস্থায় এমন কোন নীতি অবলম্বন করো না যার 
ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাও। 


অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করার জন্য মূলে সালাত (৯৪---৮--3) শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। ‘সালাত’ শব্দটি যখন আলা (৮) অব্যয় 0%০7031007) সহকারে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ, করুণা ও 
ম্নেহাশীষ। আর যখন এটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর 
অর্থ হয় রহমতের দোয়া করা। অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য এই মর্মে 
দোয়া করে যে, হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং তোমার দানে এদেরকে 
আধুত করে দাও। এভাবে = এর অর্থ এও হয় যে, ১০ ৮৯ 
4111 ১০০ লে J 241 ১<51 অর্থাৎ আল্লাহ তীর বান্দাদের মধ্যে তোমাদেরকে 
খ্যাতি দান করেন এবং এমন পর্যায়ে উন্নীত করেন যার ফলে আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টি 
তোমাদের প্রশংসা করতে থাকে এবং ফেরেশতারা তোমাদের প্রশংসা ও সুনামের 
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হে নবী!”১ আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে,৮২ সুসংবাদদাতা ও ভীতি 
প্রদর্শনকারী করে৮৩ আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরপে৮৪ এবং 
উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে (তোমার প্রতি) 
যে, তাদের জন্য আল্লাহর. পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুথহ। আর কখনো দখিত 
হয়ো না কাফের ও মুনাফিকদের কাছে, পরোয়া করো না তাদের পীড়নের এবং 
ভরসা করো আল্লাহর প্রতি। আল্লাহই যথেষ্ট এ জন্য যে, মানুষ তাঁর হাতে তার 
যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করে দেবে! 


৮০. মূলে বলা হয়েছে ঃ 21749515133 18225 শ্তার সাথে মোলাকাতের 
সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম” এর তিনিটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহ 
নিজেই "আসসালামু আলাইকুম” বলে তাদ্রেকে. অভ্যর্থনা ,করবেন। যেমন সূরা 
ইয়াসীন-এর ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে £ 12০৯০০০২৪০৭ 


দুই, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবে। যেমন সূরা নাহ্‌লে বলা হয়েছে ঃ 
1 gan ETE ES as PS IE EAN দত 
EES ১+২151710515859 95881150455 01 
| ৮1545581587 ff 
“ফেরেশতারা যাদের রূহ কব্য করবে এমন অবস্থায় যখন তারা পবিত্র লোক ছিল, 
তাদেরকে তারা বলবে, শান্তি ও নিরাপত্তা হোক তোমাদের প্রতি, প্রবেশ করো 

জান্নাতে তোমাদের সতকাজসমূহের বদৌলতে, যা তোমরা দুনিয়ায় করতে।” 
(৩২ আয়াত) 

ভিন, ভারা নিজেরাই পরস্পরকে সালাম করবে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে £ 


৮50 4৩ ০৩৪৪০ 


১২১৯৪ ০14৮4580142 4৬০, 
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|] সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, হে আল্লাহ! পবিত্র তোমার সভা, তাদের অভ্যর্থনা 
হবে 'সালাম' এবং তাদের কথা শেষ হবে এ বাক্য দিয়ে যে,. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ 
ররুল আলামীনের জন্যই।” (১০ আয়াত) b 


৮১. মুসলমানদেরকে উপদেশ দেবার পর এবার আল্লাহ তীর নবীকে সম্বোধন করে 
কয়েকটা সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৪ আপনাকে আমি এসব 
উন্নত মৰ্যাদা দান করেছি। এ বিরোধীরা অপবাদ ও মিথ্যাচারের তুফান সৃষ্টি করে আপনার 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আপনার ব্যক্তিত্ব তার অনেক উর্ধে। কাজেই আপনি 
তাদের শয়তানির কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন না এবং তাদের প্রচারণাকে তিলার্ধও 
গুরুত্ব দেবেন না। নিজের আরোপিত দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন এবং তাদের মনে 
যা চায় তাই বকবক করতে বলুন। এ সংগে পরোক্ষভাবে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে 
সকল মানুষকে বলা হয়েছে যে, কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের মোকাবিলা হচ্ছে না 
বরং মহান আল্লাহ যাঁকে মর্যাদার উচ্চমার্গে পৌছিয়ে দিয়েছেন তেমনি এক মহান 
ব্যক্তিত্বের সাথে হচ্ছে তাদের মোকাবিলা। 7 


৮২. নবীকে সাক্ষী করার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। তিন ধরনের সাক্ষ প্রদান 
এর অন্তরভূক্ত £ 


এক ঃ মৌখিক সাক্ষদান। অর্থাৎ আল্লাহর দীন যেসব সত্য ও মূলনীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত নবী তার সত্যতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং দুনিয়াবাসীকে পরিষ্কার 
বলে দেবেন, এটিই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব ও 
তাঁর একত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, অহী নাযিল হওয়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অনিবার্যতা 
এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকাশ, দুনিয়াবাসীদের কাছে যতই অদ্ভূত মনে হোক না 
কেন এবং তারা একথাগুলোর বক্তাকে যতই বিদ্ুপ করুক বা তাকে পাগল বলুক না 
কেন, নবী কারো পরোয়া না করেই দাড়িয়ে যাবেন এবং সোচ্চার কন্ঠে বলে দেবেন, 
এসব কিছুই সত্য এবং যারা এসব মানে না তারা পথভষ্ট। এভাবে নৈতিকতা ও 
সভ্যতা-সং্কৃতির যে ধারণা, মূল্যবোধ, মূলনীতি ও বিধান আল্লাহ তীর সামনে সুস্পষ্ট 
করেছেন সেগুলোকে সারা দুনিয়ার মানুষ মিথ্যা বললেও এবং তারা তার বিপরীত পথে 
চললেও নবীর কাজ হচ্ছে সেগুলোকেই প্রকাশ্য জনসমক্ষে পেশ করবেন এবং দুনিয়ায় 
প্রচলিত তার বিরোধী যাবতীয় পদ্ধতিকে ভ্রান্ত ঘোষণা করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর ' 
শরীয়াতে যা কিছু হালাল সারা দুনিয়া তাকে হারাম মনে করলেও নবী তাকে হালালই 
বলবেন। আর আল্লাহর শরীয়াতে যা হারাম সারা দুনিয়া তাকে হালাল ও ভালো গণ্য 
করলেও নবী তাকে হারামই ব্গবেন। : 


দুই £ কর্মের সাক্ষ.৷ অর্থাৎ দুনিয়ার সামনে যে মতবাদ পেশ করার জন্য নবীর 
আবির্ভাব হয়েছে তিনি নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রদর্শনী কুরবেন। 
যে জিনিসকে তিনি মন্দ বলেন তাঁর জীবন তার সকল প্রকার গন্ধমুক্ত হবে।" যে 
তিনি ভালো বলেন তাঁর চরিত্রে তা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হবে। যে জিনিসকে তিনি ফরয 
বলেন তা পালন করার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে অগ্রণী হবেন। যে জিনিসকে তিনি গোনাহ 
বলেন তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কেউ তীর.সমান হবে না। যে জীবন বিধানকে তিনি 
টিটি 2 
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হেলা কালু বু ল্ল 
নিজের চরিত্র ও কার্যধারাই সাক্ষ দেবে। তীর সত্তা তাঁর শিক্ষার এমন মূর্তিমান আদর্শ 
হবে, যা দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, যে দীনের দিকে তিনি দুনিয়াবাসীকে আহবান 
জানাচ্ছেন তা কোন্‌ মানের মানুষ তৈরি করতে চায়, কোন্‌ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি তার লক্ষ্য 
এবং ভার সাহায্যে সে কোন্‌ ধরনের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে। 


তিন £ পরকালীন সাক্ষ। অর্থাৎ আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে 
তখন নবী এ মর্মে সাক্ষ দেবেন, তীকে যে পয়গাম দেয়া হয়েছিল তা তিনি কোন প্রকার 
কাটছাঁট ও কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সামনে 
নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার ব্যাপারে সামান্যতম ক্রুটি 
করেননি। এ সাক্ষের ভিত্তিতে তাঁর বাণী মান্যকারী কি পুরস্কার পাবে এবং অমান্যকারী 
কোন্‌ ধরনের শাস্তির অধিকারী হবে তার ফায়সালা করা হবে। 
সি 


এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সাক্ষদানের পর্যায়ে দাড় করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি কত বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন 
এবং এত উচ্চ স্থানে দাড়িয়ে থাকার জন্য কত মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। একথা স্পষ্ট, 
কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সত্য দীনের সাক্ষ প্রদান করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিল পরিমাণও ত্রুটি হয়নি! তবেই তো তিনি আখেরাতে এই 
ধরেছিলাম।” আর তবেই 'তো আল্লাহর প্রমাণ [হজ্জীত) লোকদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাবে। অন্যথায় যদি সাক্ষ দেবার ব্যাপারে এখানে নাউযুবিল্লাহ তাঁর কোন ত্রুটি থেকে 
যায়, তাহদে না তিনি আখেরাতে তাদের জন্য সাক্ষী হতে পারবেন আর না সত্য 
অমান্যকারীদের অপরাধ সত্য প্রমাণিত হতে পারবে। 


কেউ কেউ এ সাক্ষদানকে এ অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতে লোকদের কাজের ওপর সাক্ষ দেবেন এবং এ থেকে 
তারা একথা প্রমাণ করেন যে, নবী করীম (সা) সকল মানুষের কার্যক্রম দেখছেন অন্যথায় 
না দেখে কেমন করে সাক্ষ দিতে পারবেন? কিন্তু কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা 
একেবারেই ত্রান্ত। কুরআন আমাদের বলে, লোকদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ কায়েম 
করার জন্য তো আল্লাহ অন্য একটি ব্যবস্থা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর ফেরেশতারা 
প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা তৈরি করছে। (দেখুন সূরা কাফ ১৭-১৮ আয়াত এবং 
আল কাহ্‌ফ ১৪৯ আয়াত) আর এ জন্য তিনি মানুষের নিজের অংগ- প্রত্যঘগেরও সাক্ষ 
নেবেন। (সূরা ইয়াসীন, ৬৫; হা মীম আস্‌ সাজদাহ, ২০-২১) বাকী রইলো নবীগণের 
ব্যাপার! আসলে নবীগণের কাজ বান্দাদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ দেয়া নয় বরং বান্দাদের 
কাছে যে সত্য পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁরা সাক্ষ দেবেন। কুরআন পরিষ্কার 
বলে ঃ 
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দলা 
দাওয়াতের কি জবাব দেয়া হয়েছিল? তখন তারা বলবে, আমাদের কিছুই জানা নেই। 
সমস্ত অজ্ঞাত ও অজানা কথাতো একমাত্র তুমিই জানো।” (আন মা-য়েদাহ, ১০৯) 


আর এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন বলে, যখন তাঁকে 
ঈসায়ীদের গোমরাহী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তখন তিনি বলবেন £ 
দা 5১৪05554055 040516554৮5 01614415552 
| pi 
"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত তাদের ওপর সাক্ষী ছিনাম। যখন 
আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।” 
(আল মা-য়েদাহ, ১১৭) 
নবীগণ যে মানুষের কাজের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন না এ সম্পর্কে এ আয়াতটি 
একেবারেই সুস্পষ্ট। তাহনে তাঁরা সাক্ষী হবেন কোন্‌ জিনিসের? এর পরিফার জবাব 
কুরআন এভাবে দিয়েছে ঃ : 
LAG পল ৬ রা ৪৮৯৪৩০৭৭০56 IIA IAL ॥ ৮ 
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"আর হে মুসলমানগণ! এভাবে আমি তোমাদেরকে করেছি একটি মধ্যপন্থী উদ্মাত, 
যাতে তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন।” 
(আল বাকারাহ, ১৪৩) 


রি ভি. 180 ৯. 505 ৩5 বণ 5৩১ AL EAA 

৮ Yih ০15 কক 
“আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী উঠিয়ে 
দাড় করিয়ে দেবো, যে তাদের ওপর সাক্ষ দেবে এবং (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে এদের 
ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো।* (আন নাহ্ল, ৮৯) 


এ থেকে জানা যায় কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উম্মাতকে এবং প্রত্যেক উম্মাতের ওপর সাক্ষদানকারী সাক্ষীদেরকে যে ধরনের সাক্ষদান 
করার জন্য ডাকা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ তা থেকে ভিন্ন 
ধরনের হবে না। একথা সুস্পষ্ট যে, এটা যদি কার্যাবনীর সাক্ষদান হয়ে থাকে, তাহলে সে 
সবের উপস্থিত ও দৃশ্যমান হওয়াও অপরিহার্য হয়ে দীড়ায়। আর . মানুষের কাছে তার 
স্রষ্টার পয়গাম পৌছে গিয়েছিল কিনা কেবল এ বিষয়ের সাক্ষ দেয়ার জন্য যদি. এ 
সাক্ষীদেরকে ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই নবী করীমকে (সা)ও এ উদ্দেশ্যেই পেশ করা 
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দু লাভা মদ 
ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবাস, আবুদ দারদা, আনাস ইবনে মালেক ও অন্যান্য 
বহু সাহাবা থেকে যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোও এ বিষয়বস্তুর সমর্থক। 
সেগুলোর সম্মিলিত বিষয়বস্তু হচ্ছে £ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের |] 
দিন দেখবেন তাঁর কিছু সাহাবীকে আনা হচ্ছে কিন্তু তারা তাঁর দিকে না এসে অন্যদিকে 
যাচ্ছে অথবা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। নবী করীম (সা) 
তাদেরকে দেখে নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী। একথায় আল্লাহ 
বলবেন, তুমি জানো না তোমার পর এরা কি সব কাজ করেছে। এ বিষয়বন্তুটি এত বিপুল 
সংখ্যক সাহাবী থেকে এত বিপুল সংখ্যক সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, এর 
নির্তুলতায় সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। আর এ থেকে একথাও সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির 
এবং তার প্রত্যেকটি কাজের দর্শক মোটেই নন। তবে যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী 
(সা)-এর সামনে তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী পেশ করা হয়ে থাকে সেটি কোনক্রমেই এর 
সাথে সংঘর্ষশীল নয়। কারণ তার মূল বক্তব্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, মহান আল্লাহ নবী 
করীমকে (সা) তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখেন। তার এ অর্থ কোথা 
থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছেন? 


৮৩. এখানে এ পার্থক্যটা সামনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 
ঈমান ও সৎকাজের জন্য শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেয়া এবং কুফরী ও অসতকাজের 
অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো এক কথা এবং কারো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা 
ও ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে প্রেরিত হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। যে ব্যক্তিই আল্লাহর পক্ষ 
থেকে এ পদে নিযুক্ত হবেন তাঁর নিজের সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের পেছনে অবশ্যই কিছু 
ক্ষমতা থাকে, যার ভিত্তিতে তার সুসংবাদ ও সতকীঁকরণগুলো আইনের মর্যাদা লাভ 
করে। তার কোন কাজের সুসংবাদ দেয়ার অর্থ হয়, যে সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন শাসকের 
পথ থেকে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তিনি এ কাজটি পছন্দনীয় ও প্রতিদান লাভের যোগ্য 
বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। কাজেই তা নিশ্চয়ই ফরয বা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব এবং কাজটি 
যিনি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রতিদান লাভ করবেন। আর তার কোন কাজের অশুভ 
পরিণামের খবর দেয়ার অর্থ হয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা সে কাজ করতে নিষেধ 
করছেন, কাজেই তা অবশ্যই হারাম ও গোনাহের কাজ এবং নিশ্চিতভাবেই সে কার্য 
সম্পাদনকারী শাস্তি লাভ করবে। কোন অনিয়োগকৃত সতর্ককারী ও সুসংবাদ দানকারী 
কখনো এ মর্যাদা লাভ করবে না। . 

৮৪. এখানেও একজন সাধারণ প্রচারকের প্রচার ও নবীর প্রচারের মধ্যেও সেই একই 
পার্থক্য রয়েছে যেদিকে ওপরে ইর্ধপিত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রচারকই আল্লাহর দিকে 

|| দাওয়াত দেন এবং দিতে পারেন কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন না। পক্ষান্তরে 
নবী আল্লাহর হুকুমে (Sanction) দাওয়াত দিতে এগিয়ে যান। তাঁর দাওয়াত নিছক প্রচার 
নয় বরং তার পেছনেও থাকে তাঁর প্রেরক ররুল আলামীনের শাসন কর্তৃত্বের ক্ষমতা । তাই 
আল্লাহ প্রেরিত আহবায়কের বিরোধিতা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হয়। 
দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের সরকারী কার্যসম্পাদনকারী সরকারী কর্মচারীকে বাধা দেয়া যেমন 
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হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করো এবং তারপর 
তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও৮৫ তখন তোমাদের পক্ষ থেকে 
তাদের জন্য কোন ইদ্দত অপরিহার্য নয়, যা পুরা হবার দাবী তোমরা করতে পারো। 
কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দাও এবং ভালোভাবে বিদায় করো ।৮৬ 


৮৫. এ বাক্যটিতে একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে 'নিকাহ' তথা বিবাহ শব্দটি থেকে 
শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের কথাই প্রকাশ হয়েছে। আরবী ভাষায় ‘নিকাহ’ শব্দটির. আসল অর্থ 
কি অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে বহুতর মতবিরোধ দেখা গেছে। একটি দল বলে, এ 
শব্দটির মধ্যে শান্দিকভাবে সংগম ও বিয়ে উভয় অর্থই রয়েছে। অন্য একটি দল বলে, এর 
মধ্যে সংগম ও বিয়ে উভয় অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। তৃতীয় একটি দল বলে, এর আসল 
অর্থ হচ্ছে এক জোড়া মানব মানবীর বিবাহ এবং সংগমের জন্য একে রূপকভাবে 


ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ দলটি বলে, এর আসল অর্থ হচ্ছে সংগম এবং বিয়ের জন্য একে 
রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এর প্রমাণ হিসেবে প্রত্যেক দল আরবীয় প্রবাদ ও বাগধারা 
থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাগেব ইস্ফাহানী অত্যন্ত জোরের সাথে 
দাবী করেছেন £ . 


০০০১ ০৪ 0১৫3০1৮৯৬৮৭ ails sal (0৫৮4০ 
৪৮11১৯০৮১৮৯ 
“নিকাহ শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে বিয়ে, তারপর এ শব্দটিকে রূপক অর্থে সহবাসের 


জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, এর আসল অর্থ হবে 
সহবাস এবং একে রূপক অর্থে বিয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।” 


এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, আরবী ভাষায় বা দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায় 
সহবাস-এর জন্য প্রকৃতপক্ষে যতগুলো শব্দ তৈরি করা হয়েছে তা সবই অশ্লীল! কোন 
রুচিশীল ব্যক্তি কোন ভদ্র মজলিসে সেগুলো মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করেন না। এখন 
যে শব্দটিকে প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে মানুষের সমাজ তাকে বিয়ের 
জন্য রূপক হিসেবে ব্যবহার করবে, এটা কেমন করে সম্ভব? এ অর্থটি প্রকাশ করার 
জন্য তো প্রত্যেক ভাষায় রুচিশীল শব্দই ব্যবহার করা হয়, অশ্লীল শব্দ নয়. 


কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে "নিকাহ" একটি পারিভাষিক শব্দ।, 
A Dll BEE SLE i কিন্তু বিবাহ বিহীন সংগম 
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ব্যবহার করা হয়নি। এ ধরনের সংগমকে তো কুরআর ও 
বিয়ে নয়, যিনা ও ব্যভিচার বলে। 


৮৬. এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত সে সময় তালাকের কোন সমস্যা 


সুন্নাত 




































মধ্যে একে রেখে দেয়া হয়েছে! এ বিন্যাসের ফলে একথা স্বতদ্ুর্ততাবেই 
যায় যে, এটি পূর্ববর্তী ভাষণের পরে এবং পরবর্তী ভাষণের পূর্বে নাযিল হয়। 


এ আয়াত থেকে যে আইনগত বিধান বের হয় তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে £ 


এক ঃ আয়াতে যদিও “মু'মিন নারীরা” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে বাহ্যত 
অনুমান করা যেতে পারে যে, এখানে যে আইনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিতাবী (ইহুদী ও 
খৃষ্টান) নারীদের ব্যাপারে সে আইন কার্যকর নয়। কিন্তু উম্মাতের সকল উলামা এ 
ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরোক্ষতাবে কিতাবী নারীদের জন্যও এ একই. হুকুম 
কার্যকর হবে। অর্থাৎ কোন আহুলি কিতাব নারীকে যদি কোন মুসলমান বিয়ে করে, 
তাহলে তার তালাক, মহর, ইদ্দত এবং তাকে তালাকের পরে কাপড়-চোপড় দেবার 
যাবতীয় বিধান একজন মু'মিন নারীকে বিয়ে করার অবস্থায় যা হয়ে থাকে তাই হবে! 
উলামা এ ব্যাপারে একমত, আল্লাহ এখানে বিশেষভাবে যে কেবলমাত্র মু'মিন নারীদের 
কথা বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র এ বিষয়ের প্রতি ইর্ধগিত করা যে, 
মুসলমানদের জন্য মু'মিন নারীরাই উপযোগী। ইহুদি ও খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা 
অবশ্যই জায়েয কিন্তু তা সাত ও পছন্দনীয় নয়। অন্যকথায় বলা যায়, কুরআনের এ 
বর্ণনারীতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুমিনগণ মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করবে 
আল্লাহ এটাই চান। 


দুই £ "স্পর্শ করা বা হাত লাগানো” এর আভিধানিক অর্থ তো হয় নিছক ছুঁয়ে দেয়া। 
কিন্তু এখানে এ শব্দটি রূপক অর্থে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে 
আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দাবী হচ্ছে এই যে, যদি স্বামী সহবাস না করে থাকে, তাহলে 
সে স্ত্রীর সাথে একান্তে (খাল্ওয়াত) অবস্থান করলেও বরং তার গায়ে হাত লাগালেও এ 
অবস্থায় তালাক দিলে ইদ্দত অপরিহার্য হবে না। কিন্তু ফকীহগণ সতর্কতামূলকভাবে এ 
বিধান দিয়েছেন যে, যদি খ্খাল্ওয়াতে সহীহা” তথা সঠিক অর্থে একান্তে অবস্থান সম্পন্ন 
হয়ে গিয়ে থাকে (অর্থাৎ যে অবস্থায় স্ত্রী সংগম সম্ভব হয়ে থাকে) তাহলে এরপর 
তালাক দেয়া হলে ইদ্দত অপরিহার্য হবে এবং একমাত্র এমন অবস্থায় ইদ্দত পালন 
করতে হবে না যখন খাল্ওয়াতের (একান্তে অবস্থান) পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়া হবে। 


তিন ঃ খাল্ওয়াতের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নাকচ হয়ে যাবার অর্থ হচ্ছে, এ 
অবস্থায় পুরুষের রুজু* করার অর্থাৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার খতম হয়ে যায় এবং 
তালাকের পরপরই যাকে ইচ্ছা বিয়ে করার অধিকার নারীর থাকে। কিন্তু মনে রাখতে- 
হবে, এ বিধান শুধুমাত্র খাল্ওয়াতের পূর্বে তালাক দেবার সাথে সংশলিষ্ট। যদি খাল্ওয়াতের 
পূর্বে স্বামী মারা যায় তাহলে এ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যুর পর যে ইদ্দত পালন করতে হয় তা 
বাতিল হয়ে যাবে না বরং বিবাহিতা স্বামীর সাথে সহবাস করেছে এমন স্ত্রীর জন্য 
চারমাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় তাই তার জন্যও ওয়াজিব হবে। (ইদ্দত 
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বলতে এমন সময়কাল বুঝায় যা অতিবাহিত হবার পূর্বে নারীর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয 
নয়) 

চার £ ৪০ ৬০ ১১1২4 05 (তোমাদের জন্য তাদের ওপর কোন ইদ্দত 
অপরিহার্য হবে না) এ শব্দগুলো একথা প্রকাশ করে যে, ইদ্দত হচ্ছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর 
অধিকার। কিন্তু এর এ অর্থ নয় যে, এটা শুধুমাত্র পুরুষের অধিকার। আসলে এর মধ্যে 
রয়েছে আরো দু'টি অধিকার। একটি হচ্ছে সন্তানের অধিকার এবং অন্যটি আল্লাহর বা 
শরীয়াতের অধিকার। পুরুষের অধিকার হচ্ছে এ জন্য যে, এ অন্তরবর্তীকানে তার রুজু’ 
করার অধিকার থাকে। তাছাড়া আরো এ জন্য যে, তার সন্তানের বংশ প্রমাণ ইদ্দত 
পালনকালে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। 
সন্তানের অধিকার এর মধ্যে শামিল হবার কারণ হচ্ছে.এই যে, পিতা থেকে পুত্রের বংশ- 
ধারা প্রমাণিত হওয়া তার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য জরন্রী এবং তার 
নৈতিক মর্যাদাও তার বংশধারা সংশয়িত না হওয়ার ওপর নির্তরশীল। তারপর এর মধ্যে 
আল্লাহর অধিকার (বা শরীয়াতের অধিকার) এ জন্য শামিল হয়ে যায় যে, যদি লোকদের 
নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের অধিকারের পরোয়া না-ই বা হয় তবুও আল্লাহর 
শরীয়াত এ অধিকারগুলোর সংরক্ষণ জরুরী গণ্য করে। এ কারণেই কোন স্বামী যদি 
স্ত্রীকে একথা লিখে দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর অথবা আমার থেকে তালাক নেবার পর 
তোমার ওপর আমার পক্ষ থেকে কোন ইদ্দত ওয়াজিব' হবে না তবুও শরীয়াত কোন 
অবস্থায়ই তা বাতিল করবে না। 

পাঁচ 8 ১৮৯1৯০১৬৯১৬ ১৯৬৯৪ (এদেরকে কিছু সম্পদ দিয়ে 
ভালো মতো বিদায় করে দাও) এ হুকুমটির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে দু'টি পদ্ধতির মধ্য 
থেকে কোন একটি পদ্ধতিতে। যদি বিয়ের সময় মহ্র নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং তারপর 
খাল্ওয়াতের (স্বামী স্ত্রীর একান্ত অবস্থান) পূর্বে তালাক দেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ 
অবস্থায় অর্ধেক মহ্র দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে যেমন সূরা বাকারার ২৩৭ আয়াতে বলা 
হয়েছে এর বেশী আর কিছু দেয়া অপরিহার্য নয় কিন্তু মুস্তাহাব। যেমন এটা পছন্দনীয় যে, 
অর্ধেক মহ্র দেবার সাথে সাথে বিয়ের কনে সাজাবার জন্য স্বামী তাকে যে কাপড় 
চোপড় দিয়েছিল তা তার কাছে থাকতে দেবে অথবা যদি আরো কিছু জিনিস পত্র বিয়ের 
সময় তাকে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো ফেরত নেয়া হবে না। কিন্তু যদি বিয়ের 
সময় মহর নির্ধারিত না করা হয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়ে 
বিদায় করে দেয়া ওয়াজিব! আর এ "কিছু না কিছু” হতে হবে মানুষের মর্যাদা ও সামর্থ 
'অনুযায়ী। যেমন সূরা বাকারার ২৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে। আলেমগণের একটি দল এ 
মতের প্রবক্তা যে, মহ্র নির্ধারিত থাকা বা না থাকা অবস্থায়ও অবশ্যই 
"মুতা-ই-তালাক” দেয়া ওয়াজিব। (ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় মুতা-ই-তালাক 
এমন সম্পদকে বলা হয় যা তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় নারীকে দেয়া হয়) 

ছয় ৪ ভালোভাবে বিদায় করার অর্থ কেবল “কিছু না কিছু” দিয়ে বিদায় করা নয় বরং 
একথাও এর অন্তরভুক্ত যে, কোনপ্রকার অপবাদ না দিয়ে এবং বেইজ্জত না করে 
ভদ্রভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া। কোন ব্যক্তির যদি স্ত্রী পছন্দ না হয় অথবা অন্য কোন 
অভিযোগ দেখা দেয় যে কারণে সে স্ত্রীকে রাখতে চায় না, তাহলে ভালো লোকদের মতো 
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সে তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেবে। এমন যেন না হয় যে, সে তার দোষ লোকদের 
সামনে বলে বেড়াতে থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে এমনভাবে অভিযোগের দপ্তর খুলে বসবে 
যে অন্য কেউ আর তাকে বিয়ে করতে চাইবে না! কুরআনের এ উক্তি থেকে একথা 
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যায় যে, তালাকের প্রয়োগকে কোন পাঞ্চায়েত বা আদালতের 
অনুমতির সাথে সংশ্লিষ্ট করা আল্লাহর শরীয়াতের জ্ঞান ও কল্যাণনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 
কারণ এ অবস্থায় "ভালোভাবে বিদায় দেবার” কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং স্বামী না 
চাইলেও অপমান, বেইজ্জতি ও দুর্নামের ঝকি পোহাতে হবেই। তাছাড়া পুরুষের তালাক 
দেবার ইখতিয়ার কোন পঞ্চায়েত বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষ হবার কোন অবকাশই 
আয়াতের শব্দাবলীতে নেই। আয়াত একদম স্পষ্টভাবে বিবাহকারী পুরুষকে তালাকের 
ইখতিয়ার দিচ্ছে এবং তার ওপরই দায়িত্ব আরোপ করছে, সে যদি হাত লাগাবার পূর্বে 
স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায় তাহলে অবশ্যই অর্ধেক মহ্র দিয়ে বা নিজের সামর্থ অনুযায়ী 
কিছু সম্পদ দিয়ে তাকে বিদায় করে দেবে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে আয়াতের এ উদ্দেশ্য 
জানা যায় যে, তালাককে খেলায় পরিণত হওয়ার পথ রোধ করার জন্য পুরুষের ওপর 
আর্থিক দায়িত্বের একটি বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে সে নিজের তালাকের 
ইখতিয়ারকে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করবে এবং পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের 
কোন হস্তক্ষেপ হতে পারবে না। বরং স্বামী কেন স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে একথা কাউকে 
বলতে বাধ্য হবার কোন সুযোগই আসবে না। 





সাত ঃ ইবনে আবাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বাসরী, আলী ইবনুল 


হোসাইন যেয়নূল আবেদীন), ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আয়াতের 
শ্যখন তোমরা বিয়ে করো এবং তারপর তালাক দিয়ে দাও” শব্দাবলী থেকে এ বিধান 
নির্ণয় করেছেন যে, তালাক তখনই সংঘটিত হবে যখন তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে 
যায়। বিয়ের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি বলে, "আমি অমুক 
মেয়েকে বা অমুক গোত্র বা জাতির মেয়েকে অথবা কোন মেয়েকে বিয়ে করলে তাকে 
তালাক” তাহলে তার এ উক্তি অর্থহীন ও অকার্যকর হবে। এতে কোন তালাক হতে পারে 
না। এ চিন্তার সমর্থনে এ হাদীস পেশ করা যায়, রসূলে করীম (সা) বলেছেন £ 3 ৮3 
le 7 UL ও৪ 1751 ০৮২ "ইবনে আদম যে জিনিসের মালিক নয় তার ব্যাপারে 
তালাকের ইখৃতিয়ার ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি 
ও ইবনে মাজাহ) তিনি আরো বলেছেন £ ০৮১|| ২৪ 3১.৮  পবিয়ের পূর্বে কোন 
তালাক নেই” (ইবনে মাজাহ) কিন্তু ফকীহদের একটি বড় দল বলেন, এ আয়াত ও এ 
হাদীসগুলো কেবলমাত্র তখনই প্রযুক্ত হবে যখন কোন ব্যক্তি তার সাথে বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হয়নি এমন কোন মেয়েকে এভাবে বলে, "তোমাকে তালাক” অথবা "আমি 
তোমাকে তালাক দিলাম।” এ উক্তি নিসন্দেহে অর্থহীন ও উদ্ভুট। এর ওপর কোন 
আইনগত ফলাফল বলবৎ হবে না। কিন্তু যদি সে এভাবে বলে, “যদি আমি তোমাকে 
বিয়ে করি তাহলে তোমাকে তালাক”, তাহলে এটা বিয়ে করার পূর্বে তালাক দেয়া নয় 
বরং আসলে সে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে, যখন সেই মেয়েটির 
সাথে তার বিয়ে হবে তখন তার ওপর তালাক অনুষ্ঠিত হবে। এ উক্তি অর্থহীন, উদ্ভট ও 
ত তা ক কা ছা 
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হে নবী! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্্রীদেরকে যাদের 
মহর তুমি আদায় করে দিয়েছো,৮৭ এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ প্রদ্ত 
বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে আর তোমার চাচাত, ফুফাত, 
মামাত, খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরাত করেছে এবং এমন 
মু'মিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করেছে যদি নবী তাকে বিয়ে 
করতে চায়,৮৮ এ সুবিধাদান বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য 
নয়।৮৯ সাধারণ মু'খিনদের ওপর তাদের শ্রী ও বাঁদীদের ব্যাপারে আমি যে 
সীমারেখা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি, (তোমাকে এ সীমারেখা থেকে এ জন্য 
আলাদা রেখেছি) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়,৯০ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও 
মেহেরবান। 


তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। যেসব ফকীহ এ মত অবলম্বন করেছেন তাঁদের মধ্যে আবার 
এ বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে যে, এ ধরনের তালাকের প্রয়োগ সীমা কতখানি। 


ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন 
মেয়ে, কোন জাতি বা কোন গোত্র নির্দেশ করে বলে অথবা উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ 
কথায় এভাবে বলে, "যে মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো তাকেই তালাক।” তাহলে উভয় 
অবস্থায়ই তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। আবু বকর জাস্সাস এ একই অভিমত হযরত 
ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম নাখাঈ, মুজাহিদ ও উমর 
ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাহুগ্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। 
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লনা নি হয বজ 
এভাবে বলবে, “যদি আমি অমুক মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে তার ওপর তালাক 
সংগঠিত হবে।+” 


হাসান ইবনে সালেহ, লাইস ইবনে সা'দ ও আমেরুশ শা’বী বলেন, এ ধরনের তালাক 
সাধারণভাবেও সংঘটিত হতে পারে, তবে শর্ত এই যে, এর প্রয়োগক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হতে 
হবে। যেমন এক ব্যক্তি এভাবে বললো $ "যদি আমি অমুক পরিবার, অমুক গোত্র, অমুক 
শহর, অমুক দেশ বা অমুক জাতির মেয়ে বিয়ে করি, তাহলে তার ওপর তালাক কার্যকর 
হবে।” 


ইবনে আবী লাইলা ও ইমাম মালেক ওপরে উদ্ধৃত মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে 
অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন এবং বলেন, এর মধ্যে সময়-কালও নির্ধারিত হতে হবে। 
যেমন, যদি এক ব্যক্তি এভাবে বলে, “যদি আমি এ বছর বা আগামী দশ বছরের মধ্যে 
অমুক মেয়ে বা অমুক দলের মেয়েকে বিয়ে করি, তাহলে তার ওপর তালাক কার্যকর 
হবে অন্যথায় তালাক হবে না। বরং ইমাম মালেক এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করেন 
যে, যদি এ সময়-কাল এতটা দীর্ঘ হয় যার মধ্যে এ ব্যক্তির জীবিত থাকার আশা করা 
যায় না তাহলে তার উক্তি অকার্যকর হয়ে যাবে। 


৮৭. যারা আপত্তি করে বলতো, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো 
অন্যদের জন্য একই সময় চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিজে 
পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন কেমন করে,” এখানে আসলে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। এ 
আপত্তির ভিত্তি ছিল এরি ওপর যে, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া" সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন চারজন। এদের একজন ছিলেন হযরত সওদা (রা)। 
তাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন হিজরাতের ৩ বছর আগে। দ্বিতীয় ছিলেন হযরত আয়েশা 
(রা)। তাঁকেও হিজরাতের ৩ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু হিজরী প্রথম বছরের 
শওয়াল মাসে তিনি স্বামীগৃহে আসেন। তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত হাফসা (রা) ৩ হিজরীর 
শাবান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালামাহ (রা)। ৪ 
হিজরীর শওয়াল মাসে নবী করীম (সা) তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এভাবে হযরত 
যয়নব রো) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী! এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুনাফিকরা যে আপত্তি 
জানাচ্ছিল তার জবাব আল্লাহ্‌ এভাবে দিচ্ছেন £ হে নবী। তোমার এ পীচজন স্ত্রী, যাদের 
মহ্র আদায় করে তুমি বিয়ে করেছো, তাদেরকে আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। 
অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য চার-এর সীমানির্দেশও 
আমিই করেছি এবং নিজের নবীকে এ সীমার উর্ধেও রেখেছি আমিই। যদি তাদের জন্য 
সীমানির্দেশ করার ইখতিয়ার আমার থেকে থাকে, তাহলে নবীকে সীমার উর্ধে রাখার 
ইখতিয়ার আমার থাকবে না কেন? | 


এ জবাবের ব্যাপারে আবার একথা মনে রাখতে হবে যে, এর সাহায্যে কাফের ও 
মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং এমন মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ত করা 
এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম বিরোধীরা যাদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। 
তারা যেহেতু বিশ্বাস করতো, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর নিজের শব্দসহই এ 
ERs ali his a Es Bl asl Bs lL 
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আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছেন £ নবী নিজেই নিজেকে চারজন স্ত্রী রাখার সাধারণ আইনের 
আওতার বাইরে রাখেননি বরং এ ব্যবস্থা আমিই করেছি। 


৮৮"পঞ্চম স্ত্রীকে নবী সান্লাল্লাহ -আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হালাল করা ছাড়াও 
দিয়েছেন £ 


এক ঃ আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে যারা তাঁর মালিকানাধীন হয়। এ অনুমতি 
অনুযায়ী তিনি বনী কুরাইযার যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রাইহানাকে (রা), বনিল 
মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত যুওয়াইরাকে (রা), খয়বরের যুদ্ধ- 
বন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত সফীয়াকে (রা) এবং মিসরের মুকাওকিস প্রেরিত হযরত 
মারিয়া কিবৃতিয়াকে (রা) নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। এঁদের মধ্য থেকে প্রথমোক্ত 
তিনজনকে তিনি মুক্তি দান করে তাদেরকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত মারিয়া কিবৃতিয়ার 
(রা) সাথে মালিকানাধীন হবার ভিত্তিতে সহবাস করেন। তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে 
করেন একথা তাঁর সম্পর্কে প্রমাণিত নয়। ৪ 





দুই £ তাঁর চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদের মধ্য থেকে ফাঁরা হিজরাতে 
তাঁর সহযোগী হন। আয়াতে তাঁর সাথে হিজরাত করার যে কথা এসেছে তার অর্থ এ নয় 
যে, হিজরাতের সফরে তাঁর সাথেই থাকতে হবে বরং এর অর্থ ছিল, ইসলামের জন্য 
তাঁরাও আল্লাহর পথে হিজরাত করেন। তাঁর ওপরে উল্লেখিত মুহাজির আত্মীয়দের মধ্য 
থেকেও যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ারও তাঁকে দেয়া হয়। কাজেই এ অনুমতির 


ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরী সালে হযরত উচ্মে হাবীবাকে (রা) বিয়ে করেন। (পরোক্ষভাবে 
এ আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, চাচা, মামা, ফুফী ও খালার মেয়েকে 
বিয়ে করা একজন মুসলমানের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত খৃষ্ট ও ইহুদী 
উভয় ধর্ম থেকে আলাদা। খৃষ্টীয় বিধানে এমন কোন মহিলাকে বিয়ে করা অবৈধ যার 
সাথে সাত পুরুষ পর্যন্ত পুরুষের বংশধারা মিলে যায়। আর ইহুদীদের সমাজে সহোদর 
তাইঝি ও ভাগ্নীকেও বিয়ে করা বৈধ।) 


তিন ঃ যে মু'মিন নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য "হিবা', 
তথা দান করে অথাৎ মহ্র ছাড়াই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং নবী (সা) তা গ্রহণ করা পছন্দ করেন। 
এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত মায়মুনাকে (রা) নিজের 
সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহ্র ছাড়া তার হিবার সুযোগ নেয়া পছন্দ করেননি । 
তাই তার কোন আকাংখা ও দাবী ছাড়াই তাঁকে মহ্র দান করেন। কোন কোন 
তাফসীরক্ষার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হিবাকারিনী স্ত্রী ছিল 
না। কিন্তু এর অর্থ আসলে হচ্ছে এই যে, তিনি হিবাকারিনী কোন স্ত্রীকেও মহ্র থেকে 
বঞ্চিত করেননি। 


৮৯. এ বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটের বাক্যের সাথে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর 
অর্থ হবে, অন্য কোন মুসলমানের জন্য কোন মহিলা নিজেকে তার হাতে হিবা করবে 
এবং সে মহ্র ছাড়াই তাকে বিয়ে করবে, এটা জায়েয নয়। আর যদি ওপরের সমস্ত 
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১৪৪ SENOS: 


OT EE TE EL aOR 
করার সুবিধাও একমাত্র নবী করীমের (সা) জন্যই নির্দিষ্ট, সাধারণ মুসলমানের জন্য নয়। 
এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কিছু বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, উন্মাতের অন্য লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক নেই। 
কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে তাত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে এ ধরনের বহু বিধানের কথা জানা 
যায়। যেমন নবী করীমের (সা) জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল এবং সমগ্র উম্মাতের 
জন্য তা নফল। তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য সাদ্‌কা নেয়া হারাম এবং অন্য কারোর 
জন্য তা হারাম নয়। তাঁর মীরাস বন্টন হতে পারতো না কিন্তু অন্য সকলের মীরাস 
বন্টনের জন্য সূরা নিসায় বিধান দেয়া হয়েছে। তাঁর জন্য চারজনের অধিক স্ত্রী হালাল করা 
হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে সমতাপূর্ণ ইনসাফ তাঁর জন্য ওয়াজিব করা. হয়নি। নিজেকে 
ইস্তিকালের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে সমগ্র উম্মাতের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এর 
মধ্যে এমন একটি বিশেষত্বও নেই যা নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য কোন মুসলমানও অর্জন 
করেছে। মুফাস্সিরগণ তাঁর আর একটি বৈশিষ্টও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, 
আহ্‌লি কিতাবের কোন মহিলাকে বিয়ে করাও তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অথচ উম্মাতের 
সবার জন্য তারা হালাল। 


৯০. সাধারণ নিয়ম থেকে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে 
আলাদা রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে এ সুবিধা ও কল্যাণ। প্যাতে সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না 
থাকে*-এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ তীর প্রবৃত্তির লালসা খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল 


বলে তাঁকে বহু স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে থাকতে তিনি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা অনুভব না করেন। এ বাক্যাংশের এ অর্থ 
কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতিতে অন্ধ 
হয়ে একথা ভূলে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে 
এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেন যাঁর বয়স ছিল তখন ৪০ বছর এবং পুরো ২৫ বছর 
ধরে তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের 
পর তিনি অন্য একজন অধিক বয়সের বিগত যৌবনা মহিলা হযরত সওদাকে (রা) বিয়ে 
করেন। পুরো চার বছর পর্যন্ত তিনি একাই ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এখন কোন্‌ বুদ্ধিমান 
বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, ৫৩ বছর পার হয়ে যাবার পর সহসা 
তাঁর যৌন কামনা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাঁর অনেক বেশী সংখ্যক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে? আসলে “সংকীৰ্ণতা ও অসুবিধা না থাকে”-এর অর্থ অনুধাবন করতে হলে 
একদিকে নবী করীমের (সা) ওপর আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার প্রতি 
দৃষ্টি রাখা এবং অন্যদিকে যে অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাঁকে এ মহান দায়িত্ব সম্পাদন 
করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তা অনুধাবন করা অরুরী। সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি থেকে 
মন-মানসিকতাকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিই এ দু'টি সত্য অনুধাবন করবেন তিনিই স্ত্রী 
গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে ব্যাপক অনুমতি দেয়া কেন জরম্রী ছিল এবং চারের সীমারেখা 
নির্দেশের মধ্যে তাঁর জন্য কি *সংকীর্ণতা ও অসুবিধা” ছিল তা ভালোভাবেই জানতে 
পারবেন। 
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কবে পা যে কালের নারির নর হয়েছি তা ভি এই এ. 
অসংগঠিত ও অপরিগন্ধ জাতিকে, যারা কেবল ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং 
সাধারণ সত্যতা সংস্কৃতির দৃষ্টিতেও ছিল অগোছালো ও অগঠিত, তাদেরকে জীবনের 
প্রতিটি বিভাগে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উন্নত পর্যায়ের সুসভ্য, রা 
ও পরিচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে 
রি রতি 
মি wold Aho sR LEE add nL 
মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল এবং এ নিয়ম ভংগ করা ছাড়া তাঁর পক্ষে মহিলাদেরকে সরাসরি 
অনুশীলন দান করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবলমাত্র 
একটি পথই তাঁর জন্য খোলা ছিল এবং সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন 
যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদেরকে তিনি বিয়ে করতেন, নিজে সরাসরি তাদেরকে 

দান করে তার নিজের সাহায্য সহায়তার জন্য প্রস্তুত করতেন এবং তারপর তাদের 
সাহায্যে নগরবাসী ও মরুচারী এবং যুবতী, পৌঢ় ও বৃদ্ধা সব ধরনের নারীদেরকে দীন, 
নৈতিকতা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির নতুন নীতিসমূহ শিখবার ব্যাবস্থা করতেন। 

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরাতন জাহেলী জীবন ব্যবস্থার 
অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও 
দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য জাহেলী জীবন ব্যবস্থার প্রবক্তা ও 
পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। এ সংঘাত এমন একটি দেশে শুরু হতে 
যাচ্ছিল যেখানে গোত্রীয় জীবনধারা নিজের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অবয়বে প্রচলিত 
ছিল। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে বহুবিধ বন্ধুত্বকে 
পাকাপোক্ত এবং বহুতর শক্রুতাকে খতম করার ব্যবস্থা করা তাঁর জন্য জরন্রী ছিল। তাই 
যেসব মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন তীদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও তাঁদের নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে এসব বিষয়ও কমবেশী জড়িত ছিল। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসাকে 
(রা) বিয়ে করে তিনি হযরত আবুবকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) সাথে নিজের 
সম্পর্ককে আরো বেশী গভীর ও মজবুত করে নেন। হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ছিলেন 
এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সাথে ছিল আবু জেহেল ও খালেদ ইবনে ওলিদের 
সম্পর্ক। হযরত উদ্মে হাবীবা (রা) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। এ বিয়েগুলো সংশ্লিষ্ট 
পরিবারগুলোর শক্রতার জের অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। বরং হযরত উম্মে হাবীবার সাথে 
নবী করীমের (সা) বিয়ে হবার পর আবু সুফিয়ান আর কখনো তাঁর মোকাবিলায় অস্ত্র 
ধরেননি। হযরত সফিয়া (রা), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) ও হযরত রাইহানা (রা) ইহুদি 
পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়ে যখন নবী করীম (সা) তাঁদেরকে বিয়ে 
করেন তখন তীর বিরুদ্ধে ইহুদিদের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ সে যুগের 
আরবীয় রীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির সাথে কোন গোত্রের মেয়ের বিয়ে হতো তাঁকে কেবল 
মেয়েটির পরিবারেরই নয় বরং সমগ্র গোত্রের জামাতা মনে করা হতো এবং জামাতার 
সাথে যুদ্ধ করা ছিল বড়ই লজ্জাকর। 

সমাজের কার্যকর সংশোধন এবং তার জাহেলী রসম রেওয়াজ নির্মূল করাও তাঁর 
নবুওয়াতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাজেই এ উদ্দেশ্যেও তাঁকে একটি বিয়ে করতে হয়। এ 
2/8415841855818-485 
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৪1০4০ 23106, 
তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে চাও নিজের 
থেকে আলাদা করে রাখো, যাকে চাও নিজের সাথে রাখো এবং যাকে চাও 
আলাদা রাখার পরে নিজের কাছে ডেকে নাও! এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। 
এভাবে বেশী আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত 
হবে না আর যা কিছুই তুমি তাদেরকে দেবে তাতে তারা সবাই সন্তু থাকবে ।৯১ 
আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল ।৯২ 


এসব বিষয় বিয়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন রকম 
সংকীৰ্ণতা ও অসুবিধা না রাখার তাগাদা করছিল। এর ফলে যে মহান দায়িত্ব তাঁর প্রতি 
অর্পিত হয়েছিল তার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিয়ে করতে পারতেন | 


যারা মনে করেন একাধিক বিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই 
বৈধ এবং সেগুলো ছাড়া তা বৈধ হবার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, এ 
বর্ণনা থেকে তাদের চিন্তার বিভ্রান্তিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক বিয়ে করার পেছনে তার স্ত্রীর রুগ্নতা, বন্ধ্যাত্ব বা 
সন্তানহীনতা অথবা এতিম প্রতিপালনের সমস্যা ছিল না। এসব সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
ছাড়া তিনি সমস্ত বিয়ে করেন প্রচার ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনে অথবা সমাজ সংস্কারা্থে 

কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে । প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আজ হাতেগোনা যে কয়টি 
বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই সেগুলোর জন্য একাধিক বিয়েকে 
সীমাবদ্ধ করে রাখেননি এবং আল্লাহর রসূল এগুলো ছাড়া আরো অন্যান্য বহু উদ্দেশ্যে 
একাধিক বিয়ে করেছেন তখন অন্য ব্যক্তি আইনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্ত 
ও বিধি-নিষেধ আরোপ করার এবং সে শরীয়াত অনুযায়ী এ সীমা নির্ধারণ করছে বলে 
দাবী করার কী অধিকার রাখে? আসলে একাধিক বিয়ে মূলতই একটি অপকর্ম, এই 
পাশ্চাত্য ধারণাটি উক্ত সীমা নির্ধারণের মূলে কাজ করছে। উক্ত ধারণার ভিত্তিতে এ 
মতবাদেরও জন্য হয়েছে যে, এ হারাম কাজটি যদি কখনো হালাল হয়েও খায় তাহলে তা 
কেবলমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই হতে পারে। এখন এ বাইর থেকে আমদানী করা 
চিন্তার ওপর ইসলামের জাল ছাঁপ লাগাবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন কুরআন ও 
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ERA ST TO IETS RE 
এ আয়াতটির উদ্দেশ্য। এর ফলে তিনি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে নিজের কাজ করতে 
পারবেন। যখন আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় তাঁকে পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে যার সাথে তিনি 
যেমন ব্যবহার' করতে চান তা করার ইখতিয়ার দিয়ে দেন তখন এ মুমিন ভদ্রমহিলাদের 
তাঁকে কোনভাবে পেরেশান করার অথবা পরস্পর ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার কলহ সৃষ্টি করে 
সমস্যার মুখোমুখি করার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে এ 
ইখতিয়ার লাত করার পরও নবী করীম (সা) সকল স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ 
কায়েম করেন, কাউকেও কারো ওপর প্রাধান্য দেননি এবং যথারীতি পালা নির্ধারণ করে 
তিনি সবার কাছে যেতে থাকেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে একমাত্র আবু রাযীন বর্ণনা করেন, 
নবী করীম (সা) কেবলমাত্র চারজন স্ত্রীর (হযরত আয়েশা, হযরত হাফসাহ, হযরত 
যয়নব ও হযরত উম্মে সালামাহ) জন্য পালা নির্ধারণ করেন, বাকি অন্য সকল স্ত্রীর জন্য 
কোন পালা নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু অন্য সকল মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির এর প্রতিবাদ করেন। 
তারা অত্যন্ত শক্তিশালী রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এ প্রমাণ পেশ করেন যে, এ ইখতিয়ার লাভ 
করার পরও নবী করীম (সা) সকল স্ত্রীর কাছে পালাক্রমে যেতে থাকেন এবং সবার সাথে 
সমান ব্যবহার করতে থাকেন। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ ও আবু দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ 
হযরত আয়েশার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন £ "এ আয়াত নাযিলের পর নবী করীমের (সা) 
রীতি এটিই ছিল যে, তিনি আমাদের মধ্য থেকে কোন স্ত্রীর পালার দিন অন্য স্ত্রীর কাছে 
যেতে হলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে যেতেন।” আবু বকর জান্সাস হযরত 
উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত 
আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালা বন্টনের 
ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দিতেন না। যদিও এমন ঘটনা খুব কমই 
ঘটতো যে, তিনি একই দিন নিজের সকল স্ত্রীর কাছে যাননি তবুও যে স্ত্রীর পালার দিন 
হতো সেদিন তাকে ছাড়া আর কাউকে স্পর্শও করতেন না।” হযরত আয়েশা (রা) এ 
হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ঃ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীর শেষ রোগে 
আক্রান্ত হন এবং চলাফেরা করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে তখন তিনি সকল স্ত্রীদের 
থেকে অনুমতি চান এই মর্মে, আমাকে আয়েশার কাছে থাকতে দাও। তারপর যখন সবাই 
অনুমতি দেন তখন তিনি শেষ সময়ে হযরত আয়েশার (রা) কাছে থাকেন। ইবনে আবি 
হাতেম. ইমাম যুহরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কোন স্ত্রীকে পালা থেকে বঞ্চিত করার কথা প্রমাণিত নয়। একমাত্র হযরত সওদা (রা) 
এর ব্যতিক্রম। তিনি সানন্দে নিজের পালা হযরত আয়েশাকে (রা) দিয়ে দেন। কারণ তিনি 
অনেক বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়েছিলেন। 


এখানে কারো মনে এ ধরনের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ এ আয়াতে 
তাঁর নবীর জন্য নাউযুবিল্লাহ কোন অন্যায় সুবিধা দান করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র 
সত্রীগণের অধিকার হরণ করেছিলেন। আসলে যেসব মহৎ কল্যাণ ও সুবিধার জন্য নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারটি সাধারণ নিয়মের বাইরে রাখা 
হয়েছিল নবীকে সাংসারিক জীবনে শান্তি দান করা এবং যেসব কারণে তাঁর মনে 
পেরেশানী সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোর পথ বন্ধ করে দেয়া ছিল সেসব কল্যাণ ও সুবিধারই 
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এরপর তোমার জন্য অন্য নারীরা হালাল নয় এবং এদের জায়গায় অন্য স্ত্রীদের 
আনবে এ অনুমতিও নেই, তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন,৯৩ 
তবে বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার অনুমতি আাছে।৯৪ আল্লাহ সবকিছু দেখাশুনা 
করছেন। 


আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় মহামহিম ব্যক্তিত্বের স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরি 
বদৌলতে তাঁরা ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের এ মহিমাৰিত কর্মে নবী করীমের (সা) 
সহযোগী হতে সক্ষম হয়েছিলেন, যিনি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে 
পরিণত হতে যাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন অসাধারণ 
ত্যাগ ও কুরবানীর পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের 
সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত কুরবানী করে চলছিলেন ঠিক তেমনি ত্যাগ স্বীকার করা নবীর 
(সা) পবিত্র স্ত্রীগণেরও কর্তব্য ছিল! তাই নবী করীমের (সা) সকল স্ত্রী মহান আল্লাহর এ 
ফায়সালা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। 


৯২. এটি নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের জন্যও সতর্কবাণী এবং অন্য সমস্ত 
লোকদের জন্যও। পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য এ বিষয়ের সতর্কবাণী যে, আল্লাহর এ হুকুম এসে 
যাবার পর যদি তাদের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা পাকড়াও, থেকে 
নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। অন্য লোকদের জন্য এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যদি তারা কোন প্রকার 
ভূল ধারণাও নিজেদের মনে পোষণ করে অথবা চিন্তা-ভাবনার কোন পর্যায়েও কোন 
প্ররোচনা লালন করতে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের এ প্রচ্ছন্ন দুষ্কৃতি গোপন 
থাকবে না। এই সাথে আল্লাহর সহিষ্ণুতা গুণের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে মানুষ 
জানবে, নবী সম্পর্কে গোস্তাখীমূলক চিন্তা যদিও কঠিন শাস্তিযোগ্য তবুও যার মনে 
কখনো এ ধরনের প্ররোচনা সৃষ্টি হয় সে যদি তা বের করে দেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা লাভের আশা আছে। 


৯৩. এ উক্তির দু'টি অর্থ রয়েছে। এক, ওপরে ৫০ আয়াতে নবী করীমের (সা) জন্য 
যেসব নারীকে হালাল করে দেয়া হয়েছে তারা ছাড়া আর কোন নারী এখন আর তাঁর জন্য 
হালাল নয়। দুই, যখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ অভাবে অনটনে তাঁর সাথে থাকবেন বলে রাজী 
হয়ে গেছেন এবং আখেরাতের জন্য তীরা দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন আর তিনি তাঁদের 
সাথে যে ধরনের আচরণ করবেন তাতেই তারা খুশী তখন এ হ্রেত্রে আর তাঁর জন্য 
তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল নয়। 
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সর 
৯৪. লেনদেন 
মালিকানাধীন নারীদের সাথেও মিলনের অনুমতি রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে কোন 
সংখ্যা-সীমা নেই। সূরা নিসার ৩ আয়াতে, সূরা মু'মিনূনের ৬ আয়াতে এবং সুরা 
মাআরিজের ৩০ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি পরিহার করে বলে দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত 
আয়াতে মালিকানাধীন মহিলাদেরকে বিবাহিতা নারীদের মোকাবিলায় একটি আলাদা 
গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে 
বৈধ গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা নিসার ৩ আয়াত বিবাহিতা স্ত্রীদের জন্য ৪ জনের 
সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু সেখানে আল্লাহ মালিকানাধীন মহিলাদের কোন সংখ্যাসীমা 
বেঁধে দেননি এবং এতদসংক্রান্ত অন্য জায়াতগুলোতেও কোথাও এ ধরনের কোন সীমার 
প্রতি ই্খগিতও করেননি। বরং এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সযোধন 
করে বলা হচ্ছে, আপনার জন্য এরপর অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করা অথবা কাউকে 
তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী নিয়ে আসা হালাল নয়। তবে মালিকানাধীন মহিলারা হালাল। এ 
থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয় মালিকানাধীন মহিলাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা-সীমা 
নির্ধারিত নেই। 


কিন্তু এর অর্থ এ নয়, ইসলামী শরীয়াত ধনীদের অসংখ্য বাঁদী কিনে আয়েশ করার 
জন্য এ সুযোগ দিয়েছে। বরং আসলে প্রবৃত্তি পূজারী লোকেরা এ আইনটি থেকে অযথা 
সুযোগ গ্রহণ করেছে। আইন তৈরি করা হয়েছিল মানুষের সুবিধার জন্য। আইন থেকে এ 
ধরনের সুযোগ গ্রহণের জন্যও তা তৈরি করা হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন 
শরীয়াত একজন পুরুষকে চারজন পর্যন্ত মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় এবং তাকে 
নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি দেয়। মানুষের প্রয়োজন 
সামনে রেখে এ আইন তৈরি করা হয়েছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি নিছক আয়েশ করার 
জন্য চারটি মহিলাকে বিয়ে করে কিছুদিন তাদের সাথে থাকার পর তাদেরকে তালাক 
দিয়ে আবার নতুন করে চারটি বউ ঘরে আনার ধারা চালু করে, তাহলে এটা তো আইনের 
অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করাই হয়। এর পুরো দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপরই 
বর্তাবে, আল্লাহর শরীয়াতের ওপর নয়। অনুরূপভাবে যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে 
যখন তাদের জাতি মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে ফিরিয়ে নিতে অথবা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে 
নিয়ে যেতে এগিয়ে আসে না তখন ইসলামী শরীয়াত তাদেরকে বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করার 
অনুমতি দিয়েছে। তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় 
তাদের এ সব মহিলার সাথে সংগম করার অধিকার দিয়েছে। এর ফলে তাদের অস্তিত্ব 
সমাজে নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। তারপর যেহেতু বিভিন্ন যুদ্ধে 
গ্রেফতার হয়ে আসা লোকদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারে না, তাই আইনগতভাবে 
এক ব্যক্তি একই সংগে ক'জন গোলাম বা বাদী রাখতে পারে, এরও কোন সীমা নির্ধারণ 
করা সম্ভব নয়। গোলাম ও বাঁদীদের বেচাকেনাও এ জন্য বৈধ রাখা হয়েছে যে, যদি 
কোন গোলাম বা বাঁদীর তার মালিকের সাথে বনিবনা না হয় তাহলে সে অন্য মালিকের 
অধীনে চলে যেতে পারবে এবং এক ব্যক্তির চিরন্তন মালিকানা মালিক ও অধীনস্থ উভয়ের 
জন্য আযাবে পরিণত হবে না। শরীয়াত এ সমস্ত নিয়ম ও বিধান তৈরি করেছিল মানুষের 
অবস্থা ও প্রয়োজন সামনে রেখে তার সুবিধার জন্য! যদি ধনী লোকেরা একে বিলাসিতার 
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৭ রকৃ' 

হে ঈমানদারগণ! নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো. না,৯৫ খাবার সময়ের 
অপেক্ষায়ও থেকো না। হাঁ যদি তোমাদের খাবার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই 
এসো৯৬ কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না/৯৭ 
তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না এবং 
আল্লাহ হককথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু 
চাইতে হয় তাহলে পদার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের 
পবিত্রতার জন্য বেশী উপযোগী।৯৮ তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া 
মোটেই জায়েয নয়১৯ এবং তাঁর পরে তাঁর ভ্রীদেরকে বিয়ে করাও জায়েয নয়,১০০ 
এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে মন্তবড় গোনাহ। তোমরা কোন কথা প্রকাশ বা গোপন করো 
আল্লাহ সবকিছুই জানেন ।১০১ 


৯৫. প্রায় এক বছর পরে সূরা নূরে যে সাধারণ হুকুম দেয়া হয় এটা তার ভূমিকা 
স্বরূপ। প্রাচীন যুগে আরবের লোকেরা নিসংকোচে একজন অন্যজনের ঘরে ঢুকে পড়তো । 
কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে চাইতো তাহলে দরোজায় দাঁড়িয়ে ডাকার বা অনুমতি 
নিয়ে ভেতরে যাবার নিয়ম ছিল না। বরং ভেতরে গিয়ে গৃহকর্তী গৃহে আছে কি নেই স্ত্রী ও 
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কারণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সময় বহু নৈতিক অপকর্মেরও সূচনা এখান থেকে হতো। 
তাই প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে এ নিয়ম জারী করা হয় যে, 
কোন নিকটতম বন্ধু বা দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন হলেও বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ 
করতে পারবে না। তারপর সূরা নূরে এ নিয়মটি সমস্ত মুসলমানের গৃহে জারী করার 
সাধারণ হুকুম দিয়ে দেয়া হয়। 


৯৬. এ প্রসংগে এটা দ্বিতীয় হুকুম। আরববাসীদের মধ্যে যেসব সভ্যতা বিবর্জিত 
আচরণের প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি এও ছিল যে, কোন বন্ধু বা পরিচিত লোকের 
গৃহে তারা পৌছে যেতো ঠিক খাবার সময় তাক করে। অথবা তার গৃহে এসে বসে 
থাকতো এমনকি খাবার সময় এসে যেতো। এহেন আচরণে গৃহকর্তা অধিকাংশ সময় 
বেকায়দায় পড়ে যেতো। মুখ ফুটে যদি বলে এখন আমার খাবার সময়, মেহেরবানী করে 
চলে যান, তাহলে বড়ই অসভ্যতা ও রুুতাঁ প্রকাশ হয়। আর যদি খাওয়ায়, তাহলে 
হঠাৎ আগত কতজনকে খাওয়াবে। যখনই যতজন লোকই আসুক সবসময় সংগে সংগেই 
তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করার মতো সামর্থ সবাই রাখে না। আল্লাহ এ অভদ্র আচরণ 
করতে তাদেরকে নিষেধ করেন এবং হুকুম দেন, কোন ব্যক্তির গৃহে খাওয়ার জন্য 
তখনই যেতে হবে যখন গৃহকর্তা খাওয়ার দাওয়াত দেবে। এ হুকুম শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং সেই আদর্শগৃহে এ নিয়ম এ জন্যই 
জারী করা হয়েছিল যেন তা মুসলমানদের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়মে ও বিধানে 
পরিণত হয়ে যায়। 


৯৭, এটি আরো একটি অসভ্য আচরণ. সংশোধনের ব্যবস্থা। কোন কোন লোক 
খাওয়ার দাওয়াতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে এমনভাবে ধরণা দিয়ে বসে চুটিয়ে আলাপ 
জুড়ে দেয় যে, আর উঠবার নামটি নেই, মনে হয় এ আলাপ আর শেষ হবে না। গৃহকর্তা 
577৮8 

লোকেরা তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্নামকেও 
কষ্ট দিতে থাকতো এবং তিনি নিজের ভদ্র ও উদার স্বভাবের কারণে এসব বরদাশৃত 
করতেন। শেষে হযরত যয়নবের ওলিমার দিন এ কষ্টদায়ক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায়। 
নবী করীমের (সা) বিশেষ খাদেম হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন £ রাতের বেলা ছিল 
ওলিমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দু’ তিনজন 
লোক বসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং পবিত্র স্ত্রীদের ওখান থেকে এক চক্কর দিয়ে এলেন। ফিরে এসে 
দেখলেন তাঁরা যথারীতি বসেই আছেন। তিনি আবার ফিরে গেলেন এবং হযরত আয়েশার 
কামরায় বসলেন। অনেকটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যখন তিনি জানলেন তাঁরা 
চলে গেছেন তখন তিনি হযরত যয়নবের রো) কক্ষে গেলেন। এরপর এ বদ অভ্যাসগুলো 
সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া স্বয়ং আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো। 
হযরত আনাসের (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ আয়াত সে সময়ই নাযিল হয়। (মুসলিম, 
নাসাঈ ও ইবনে জারীর) 


৯৮. এ আয়াতকেই হিজাব বা পর্দার আয়াত বলা হয়। বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে 
মালেকের রো) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত উমর (রা) এ আয়াতটি নাযিল হবার 





পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 
তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আহ্যাব 


কলার রী কামর লা লছ লাল দা 
আপনার এখানে ভালোমন্দ সবরকম লোক আসে। আহা, যদি আপনি আপনার পবিত্র 
স্ত্রীদেরকে পর্দা করার হুকুম দিতেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, একবার হযরত উমর 
(রা) নবী করীমের (সা) স্ত্রীদের বলেন £ শ্যদি আপনাদের ব্যাপারে আমার কথা মেনে 
নেয়া হয় তাহলে আমার চোখ কখনোই আপনাদের দেখবে না।” কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আইন রচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, না, 
তাই তিনি আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ হুকুম এসে গেলো যে, 
মাহরাম পুরুষরা ছাড়া (যেমন সামনের দিকে ৫৫ আয়াতে আসছে) অন্য কোন পুরুষ নবী 
করীমের (সা) গৃহে প্রবেশ করবে না। আর সেখানে মহিলাদের কাছে যারই কিছু কাজের 
প্রয়োজন হবে তাকে পর্দার পেছনে থেকেই কথা বলতে হবে। এ হুকুমের পরে পবিত্র 
স্ত্রীদের গৃহে দরোজার ওপর পর্দা লটকে দেয়া হয় এবং যেহেতু নবী করীমের (সা) গৃহ 
সকল মুসলমানের জন্য আদর্শগৃহ ছিল তাই সকল মুসলমানের গৃহের দরোজায়ও পর্দা 
ঝোলানো হয়। আয়াতের শেষ অংশ নিজেই এদিকে ইংগিত করছে যে, যারাই পুরুষ ও 
নারীদের মন পাক-পবিভ্র রাখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে 
হবে। 


এখন যে ব্যক্তিকেই আল্লাহ দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন সে নিজেই দেখতে পারে, যে 
কিতাবটি নারী পুরুষকে সামনা সামনি কথা বলতে বাধা দেয় এবং পর্দার অন্তরাল থেকে 
কথা বলার কারণ স্বরূপ একথা বলে যে, "তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য 
এ পদ্ধতিটি বেশী উপযোগী”, তার মধ্যে কেমন করে এ অভিনব প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করা 
যেতে পারে, যার ফলে নারী-পুরুষের মিশ্র সভা-সমিতি ও সহশিক্ষা এবং গণপ্রতিষ্ঠান 
ও অফিসসমূহে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা একেবারেই বৈধ হয়ে যাবে এবং এর 
ফলে মনের পবিত্রতা মোটেই প্রভাবিত হবে না? কেউ যদি কুরআনের বিধান অনুসরণ 
করতে না চায়, তাহলে সে তার বিরুদ্ধাচরণ করুক এবং পরিষ্কার বলে দিক আমি এর 
অনুসরণ করতে চাই না, এটিই তার জন্য অধিক যুক্তিসংগত পদ্ধতি। কিন্তু কুরআনের 
সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং তারপর আবার বেহায়ার মতো বুক ফুলিয়ে 
বলবে, এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যা আমি উদ্ভাবন করে নিয়ে এসেছি-_এটি বড়ই হীন 
আচরণ। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন্‌ জায়গা থেকে তারা ইসলামের এ তথাকথিত 
শিক্ষা খুঁজে পেলেন? 

৯৯. সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ ছড়ানো 
হচ্ছিল এবং কাফের ও মুনাফেকদের সাথে সাথে অনেক দুর্বল ঈমানদার মুসলমানও 
তাতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন, এখানে সেদিকে ইর্থগত করা হয়েছে। 


১০০. সূরার শুরুতে “নবী সা্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হচ্ছেন 
মু'মিনগণের মা” বলে যে বক্তব্য উপস্থাপন হয়েছে এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। 


১০১. অর্থাৎ নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যদি অন্তরেও কোন খারাপ ধারণা 
পোষণ করে অথবা তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে কারো নিয়তের মধ্যে কোন অসততা প্রচ্ছন্ন 
থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকবে না এবং এ জন্যে সে শাস্তি পাবে। 
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নবীর স্ত্রীদের গৃহে তাদের বাপ, ছেলে, ভাই-ভাতিজা, দলে সাধারণ 
মেলামেশার মহিলারা১ ০৩ এবং তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা১ ০৪ এলে কোন 
ক্ষতি নেই। (হে নারীগণ!) তোমাদের আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকা উচিত। 
আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।১ ০৫ 


আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশৃতাগণ নবীর পতি দরূদ পাঠান।১০৬ হে ঈমানদারগণ! 
তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও ।১ ০৭ 


১০২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নূরের তাফসীরের ৩৮ থেকে ৪২ পর্যন্ত টীকা দেখুন। এ 
প্রসংগে আল্লামা আলৃসীর এ ব্যাখ্যাও উল্লেখযোগ্য যে, ভাই, ভাতিজা ও ভাগ্নাদের 
বিধানের মধ্যে এমন সব আত্মীয়রাও এসে যায় মারা একজন মহিলার জন্য হারাম_ তারা 
রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় বা দুধ সম্পর্কিত যাই হোক না কেন। এ তালিকায় চাচা ও মামার 
উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তারা নারীর জন্য পিতার সমান। অথবা তাদের উল্লেখ না করার 
কারণ হচ্ছে এই যে, ভাতিজা ও তাগ্নার রুথা এসে যাবার পর তাদের কথা বলার 
প্রয়োজন নেই। কেননা ভাতিজা ও ভাগ্নাকে পর্দা না করার পেছনে যে কারণ রয়েছে চাচা 
ও মামাকে পর্দা না করার কারণও তাই। (রদ্হল মা*আনী) 


১০৩, ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা নূরের তাফসীর ৪৩ টাকা। 
১০৪. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নূরের তাফসীরের ৪৪ টীকা দেখুন। 


১০৫. একথার অর্থ হচ্ছে, এ চূড়ান্ত হুকুম এসে যাবার পর ভবিষ্যতে এমন কোন 
ব্যক্তিকে বেপর্দা অবস্থায় গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না যে এর ব্যতিক্রমী 
আত্মীয়দের গণ্ডীর বাইরে অবস্থান করে। দ্বিতীয় অর্থ এও হয় যে, স্ত্রীদের কখনো এমন 
নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যার ফলে স্বামীর উপস্থিতিতে তারা পর্দার নিয়ন্ত্রণ মেনে 
চলবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে পর্দা উঠিয়ে দেবে। 
তাদের এ কর্ম স্বামীর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে 
পারে না। 
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সু লুক্দেলরু্ব লা 
সীমাহীন করুণার অধিকারী । তিনি তীর প্রশংসা করেন। তাঁর কাজে বরকত দেন। তাঁর 
নাম বুলন্দ করেন। তীর প্রতি নিজের রহমতের বারি বর্ষণ করেন। ফেরেশৃতাদের পক্ষ 
থেকে তীর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাঁকে চরমভাবে ভালোবাসেন এবং তাঁর জন্য 
আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তীকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তাঁর 
শরীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ 
প্রশংসিত স্থানে পৌছিয়ে দেন। পূর্বাপর বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলে এ বর্ণনা পরম্পরায় 
একথা কেন বলা হয়েছে তা পরিষ্কার অনুভব করা যায়। তখন এমন একটি সময় ছিল 
যখন ইসলামের দুশমনরা এ সুস্পষ্ট জীবন ব্যবস্থার বিস্তার ও সম্প্রসারণের ফলে নিজেদের 
মনের আক্রোশ প্রকাশের জন্য নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে একের পর এক অপবাদ দিয়ে 
চলছিল এবং তারা নিজেরা একথা মলে করছিল যে, এভাবে কাঁদা ছিটিয়ে ভারা তাঁর 
নৈতিক প্রভাব নির্মূল করে দেবে। অথচ এ নৈতিক প্রভাবের ফলে ইসলাম ও মুসলমানরা 
দিনের পর দিন এগিয়ে চলছিল। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ দুনিয়াকে 
একথা জানিয়ে দেন যে, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা আমার নবীর দুর্নাম রটাবার 
এবং তাঁকে অপদস্ত করার যতই প্রচেষ্টা চালাক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা ব্যথ হবে। 
কারণ আমি তীর প্রতি মেহেরবান এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আইন ও শৃংখলা ব্যবস্থা 
যেসব ফেরেশৃতার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তারা সবাই তাঁর সহায়ক ও প্রশংসাকারী। 
আমি যেখানে তীর নাম বুলন্দ করছি। এবং আমার ফেরেশতারা তাঁর প্রশংসাবলীর 
আলোচনা করছে সেখানে তীর নিন্দাবাদ করে তারা কি লাভ করতে পারে? আমার 
রহমত ও বরকত তীর সহযোগী এবং আমার ফেরেশতারা দিনরাত দোয়া করছে, হে 
রুল আলামীন! মুহাম্মাদের (সা) মর্যাদা আরো বেশী উচু করে দাও এবং তাঁর দীনকে 
আরো বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করো। এ অবস্থায় তারা তাদের বাজে অস্ত্রের সাহায্যে 
তাঁর কি ক্ষতি করতে পারে? 


১০৭. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, হে লোকেরা! মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর বদৌলতে 
তোমরা যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছো তারা তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁর 
মহা অনুগ্রহের হক আদায় করো। তোমরা মূর্থতার অন্ধকারে পথ ভুলে বিপথে চলছিলে, 
এ ব্যক্তি তোমাদের জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দান করেছেন। তোমরা নৈতিক অধপতনের 
মধ্যে ভূবেছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সেখান থেকে উঠিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এমন 
যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আজ মানুষ তোমাদেরকে ঈর্ষা করে। তোমরা বর্বর 
ও পাশবিক জীবন যাপন করছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সর্বোত্তম মানবিক সত্যতা ও 
সংস্কৃতির সাজে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি তোমাদের ওপর এসব অনুগ্রহ করেছেন বলেই 
দুনিয়ার কাফের ও মুশরিকরা এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়ছে। নয়তো দেখো, 
তিনি কারো সাথে ব্যক্তিগতভাবে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তাই এখনি তোমাদের 

র অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তারা এ আপাদমস্তক কল্যাণ ব্রতী ব্যক্তিত্বের 
প্রতি যে পরিমাণ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে ঠিক একই পরিমাণ বরং তার চেয়ে বেশী 
ভালোবাসা তোমরা তাঁর প্রতি পোষণ করো। তারা তাঁকে যে পরিমাণ ঘৃণা করে ঠিক 
ততটাই বরং তার চেয়ে বেশীই তোমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হবে। তারা তাঁর যতটা নিন্দা 
MU UE ESE 
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অশুভাকাংঘী হয় তোমরা তাঁর ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশী শুভাকাধ্খী হয়ে যাও 
এবং তাঁর পক্ষে সেই একই দোয়া করো যা আল্লাহর ফেরেশতারা দিনরাত তাঁর জন্য 
করে যাচ্ছে, হে দোজাহানের রব! তোমার নবী যেমন আমাদের প্রতি বিপুল অনুগ্রহ 
করেছেন তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি অসীম ও অগণিত রহমত বর্ষণ করো, তাঁর মর্যাদা 
দুনিয়াতেও সবচেয়ে বেশী উন্নত করো এবং আখেরাতেও তাঁকে সকল নৈকট্যলাভকারীদের 
চাইতেও বেশী নৈকট্য দান করো। 


এ আয়াতে মুসলমানদেরকে দু'টো জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, "সানু 
আলাইহে” অর্থাৎ তাঁর প্রতি দরূদ পড়ো। অন্যটি হচ্ছে, "ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা” অর্থাৎ 
তাঁর প্রতি সালাম ও প্রশান্তি পাঠাও। 


"সালাত" শব্দটি যখন "আলা” অব্যয় সহকারে বলা হয় তখন এর তিনটি অর্থ হয় ঃ 
এক, কারো অনুরক্ত হয়ে পড়া, ভালোবাসা সহকারে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার 
প্রতি ঝুঁকে পড়া। দুই, কারো প্রশংসা করা! তিন, কারো পক্ষে দোয়া করা। এ শব্দটি যখন 
আল্লাহর জন্য বলা হবে তখন একথা সুস্পষ্ট যে, তৃতীয় অর্থটির জন্য এটি বলা হবে না। 
কারণ আল্লাহর অন্য কারো কাছে দোয়া করার ব্যাপারটি একেবারেই অকল্পনীয়। তাই 
সেখানে অবশ্যই তা হবে শুধুমাত্র প্রথম দু'টি অর্থের জন্য। কিন্তু যখন এ শব্দ বান্দাদের 
তথা মানুষ ও ফেরেশ্তাদের জন্য বলা হবে তখন তা তিনটি অর্থেই বলা হবে। তার মধ্যে 
ভালোবাসার অর্থও থাকবে, প্রশংসার অর্থও থাকবে এবং দোয়া ও রহমতের অর্থও 
থাকবে। কাজেই মুমিনদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে স্সান্ধ 
আলাইহে”-এর হুকুম দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যাও 
তাঁর প্রশংসা করো এবং তীর জন্য দোয়া করো। 


“সালাম” শব্দেরও দু'টি অর্থ হয়। এক সবরকমের আপদ বিপদ ও অভাব অনটন মুক্ত 
থাকা। এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমাদের এখানে সালামতি বা নিরাপত্তা শব্দের ব্যবহার 
আছে, দুই, শান্তি, সন্ধি ও অবিরোধিতা। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
পক্ষে "সাল্লিমু তাসলিমা” বলার একটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তাঁর জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার 
দোয়া করো। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা পুরোপুরি মনে প্রাণে তাঁর সাথে 
সহযোগিতা করো, তাঁর বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং তাঁর যথার্থ আদেশ 
পালনকারীতে পরিণত হও। 


এ হুকুমটি নাযিল হবার পর বহু সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলেন, হে আল্লাহর রসূল! সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদের বলে দিয়েছেন। (অর্থাৎ 
নামাযে "আস্সালামু আলাইকা আইয়ূহান্‌ নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ” 
এবং দেখা সাক্ষাত হলে "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ” বলা।) কিন্তু আপনার 
প্রতি সালাত পাঠাবার পদ্ধতিটা কি? এর জবাবে নবী করীম (সা) বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন 
সময় যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তা আমি নীচে উদ্ধৃত করছি? , 


কা’ব ইবনে স্উজ্রাহ (রা) থেকে ঃ 
৩1৮০০351981 92 ওল LS isa Jl 125 এগ ৪৫০ Lm oll 
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- নিশি 2 এ pl dl ৮০০০১০৯০০০৪ 
এ দরূদটি সামান্য শাব্দিক বিভিন্নতা সহকারে হযরত কা'ব ইবনে উজ্রাহ (রা) থেকে 
ইবনে আবী শাইবাহ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরে উদ্ধৃত হয়েছে। 
ইবনে আরাস (রা) থেকে ৪ তীর থেকেও হালকা পার্থক্য সহকারে ওপরে বর্ণিত 
একই দরূদ উদ্ধৃত হয়েছে। (ইবনে জারীর) 
আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে £ 


(2৮121 ৮০ ০৪৮০ -০০০৮৭৬০০৯২২৮৮৭০ 
= digs les 


(মুআত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ ও 


EERSTE A PT TE 
LL load ঢা৪ 28021 5405 
হান্বান ও হাকেম) | 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে £ 
ll ০০০ ES 41০০০ dire ৬৮ se Le tl 
৮১1০ ০/০ ৫১০৩ ৮৮৫ aa Jl ৮৪৪ ৬৮৯৮ ৪15 এ০১০১ 
(আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) 
বুরাইদাতাল খুযাঈ থেকে £ 
.(আহমাদ, আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া) 
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হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে £ 
এ] ০1০৩ ৬৯৯ ৬1০ dls ৬৮৯৪ এ। ৮1০৬ ৬৮৯৮০০৮০৫০৫ 
- ২১ > এ) 
(নাসাঈ) 
হযরত তালহা (রা) থেকে ঃ 


১১১১১ ০1০৪০ LS isl ৮০৩ em te Le pel 
SSL 054 ৬৪৯৪ des ded LE এ) 


- ৫০ Lille 


(ইবনে জারীর) 
এ দরূদগুলো শব্দের পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থ সবগুলোর একই। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। 


প্রথমত এসবগুলোতে নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে বলেছেন, আমার ওপর দরূদ 
পাঠ করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর কাছে এ মর্মে দোয়া 
করো। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের (সা) ওপর দরূদ পাঠাও। অজ্ঞ লোকেরা, যাদের 
অর্থজ্ঞান নেই, তারা সংগে সংগেই আপত্তি করে বসে যে, এতো বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার যে, 
আল্লাহ তো আমাদের বলছেন তোমরা আমার নবীর ওপর দরূদ পাঠ করো কিন্তু অপর 
দিকে আমরা আল্লাহকে বলছি তুমি দরূদ পাঠাও। অথচ এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে: একথা বলেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি "সালাতের” হক 
আদায় করতে চাইলেও করতে পারো না, তাই আল্লাহরই কাছে দোয়া চাও যেন তিনি 
আমার প্রতি দরূদ পাঠান।' একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরা নবী করীমের (সা) মর্যাদা 
বুলন্দ করতে পারি না। আল্লাহই বুলন্দ করতে পারেন। আমরা নবী করীমের (সা) 
অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারি না। আল্লাহই তার প্রতিদান দিতে পারেন। আমরা নবী 
করীমের (সা) কথা আলোচনাকে উচ্চমাপে পৌঁছাবার এবং তাঁর দীনকে সম্প্রসারিত 
করার জন্য যতই প্রচেষ্টা চালাই না কেন আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর সুযোগ ও 
সহায়তা দান ছাড়া তাতে কোন প্রকার সাফল্য অর্জন করতে পারি না। এমন কি নবী 
করীমের (সা) প্রতি ভক্তি-ভালোবাসাও আমাদের অন্তরে আল্লাহরই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। অন্যথায় শয়তান নাজানি কতরকম প্ররোচনা দিয়ে আমাদের তীর প্রতি বিরূপ 
করে তৃলতে পারে। এ_13১ ০ <]! ১০ আল্লাহ আমাদের তা থেকে বাঁচান। 
কাজেই নবী করীমের (সা) ওপর দরূদের হক আদায় করার জন্য আল্লাহ্র কাছে তীর 
প্রতি সালাত বা দরূদের দোয়া করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যে ব্যক্তি “আল্লাহুম্মা 
সাল্পে আলা মুহাম্মাদিন” বলে সে যেন আল্লাহর সমীপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে 
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ঢেলে লতা 
ওপর চাপানো আছে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ আমার নেই, আমার পক্ষ 
থেকে তুমিই তা সম্পন্ন করে দাও এবং তা করার জন্য আমাকে যেভাবে কাজে নিয়োগ 
করতে হয় তা তুমি নিয়োগ করো। 


দ্বিতীয়ত নবী করীমের (সা) ভদ্রতা ও মহানুভবতার ফলে তিনি কেবল নিজেকেই এ 
দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেননি। বরং নিজের সাথে তিনি নিজের পরিজন স্ত্রী ও 
পরিবারকেও শামিল করে নিয়েছেন। স্ত্রী ও পরিবার অর্থ সুস্পষ্ট আর পরিজন শব্দটি নিছক 
নবী করীমের (সা) পরিবারের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এর মধ্যে এমনসব লোকও 
এসে যায় যারা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর পথে চলেন। পরিজন অর্থে মূলে "আল” শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দৃষ্টিতে "আল” ও "আহল”-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 
এই যে, কোন ব্যক্তির “আল” হচ্ছে এমন সব লোক যারা হয় তার সাথি, সাহায্যকারী ও 
অনুসারী, তারা তার আত্মীয় বা অনাত্মীয় হোক বা না হোক আর কোন ব্যক্তির "আহ্ল” 
হচ্ছে এমনসব লোক যারা তার সাথি ও অনুসারী হোক বা নাহোক অবশ্যই তার আত্মীয়। 
কুরআন মজীদের ১৪টি স্থানে "আলে ফেরাউন” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে 
কোন জায়গায়ও "আহ্ল” মানে ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা নয়। বরং এমন সমস্ত 
লোক যারা হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের সমর্থক ও সহযোগী ছিল। (দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দেখুন সূরা বাকারার ৪৯-৫০, আলে 'ইমরানের ১১, আল আ'রাফের, ১৩০ ও 
আল মুমিনূনের ৪৬ আয়াতসমূহ) কাজেই এমন সমস্ত লোকই “আলে” মুহাম্মাদ 
(সা)-এর বহির্ভূত হয়ে যায় যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের 





অনুসারী নয়। চাই, তারা নবীর পরিবারের লোকই হোক না কেন। পক্ষান্তরে এমন সমস্ত 
লোকও এর অন্তরতুক্ত হয়ে যায় যারা নবী করীমের (সা) পদাংক অনুসরণ: করে চলে, 
চাই তারা নবী করীমের (সা) কোন দূরবর্তী রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় নাই হোক। তবে নবী 
পরিবারের এমন প্রত্যেকটি লোক সর্বতোভাবেই 'আলে' মুহাম্মাদের (সা) অন্তরভুক্ত হবে 
যারা তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কও রাখে আবার তাঁর অনুসারীও। 





তৃতীয় তিনি যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই অবশ্যই একথা রয়েছে যে, 
তাঁর প্রতি এমন অনুগ্রহ করা হোক যা ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনদের ওপর করা 
হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে লোকদের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আলেমগণ 
এর বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা (তাবীল) করেছেন। কিন্তু কোন একটি ব্যাখ্যাও ঠিকমতো 
গ্রহণীয় নয়। আমার মতে এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, (অবশ্য আল্লাহই সঠিক 
জানেন) আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের প্রতি একটি বিশেষ করুণা করেন। আজ পর্যন্ত কারো 
প্রতি এ ধরনের করুণা প্রদর্শন করেননি। আর তা হচ্ছে এই যে, যারা নবুওয়াত, অহী ও 
কিতাবকে হিদায়াতের উত্স বলে মেনে নেয় তারা সবাই হযরত ইবরাহীমের (আ) 
নেতৃত্রে প্রশ্নে একমত। এ ব্যাপারে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদির মধ্যে কোন ভেদাভেদ 
নেই।, কাজেই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, যেভাবে 
হযরত ইবরাহীমকে মহান আল্লাহ সমস্ত নবীর অনুসারীদের নেতায় পরিণত করেছেন। 
অনুরূপভাবে আমাকেও পরিণত করুন। এমন কোন ব্যক্তি যে নবুওয়াত মেনে নিয়েছে সে 
যেন আমার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত না হয়। 
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চা লজ্জা লেদন লেস 
প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। বিশেষ করে নামাযে দরূদ পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে সমগ্র 
আলেম সমাজ একমত। সমগ্র জীবনে নবী (সা)-এর প্রতি একবার দরূদ পড়া ফরয, এ 
ব্যাপারে ‘ইজমা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ আল্লাহ দ্বর্থহীন ভাষায় এর হুকুম দিয়েছেন। 
কিন্তু এরপর দরূদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। 


ইমাম শায়েঈ (র) বলেন, নামাযে একজন মুসন্্লী যখন শেষ বার তাশাহ্হদ পড়ে তখন 
সেখানে সালাতুন আলান নবী (৬:15) পড়া ফরয। কোন ব্যক্তি এভাবে না 
পড়লে তার নামায হবে না। সাহাবীগণের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রা), হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত 
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), তাবেঈদের মধ্য থেকে শা’বী, ইমাম মুহাম্মাদ বাকের, 
মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং ফকীহগণের মধ্য থেকে 
ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন৷ শেষের দিকে ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বলও এ মত অবলম্বন করেন। 


ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র) ও অধিকাংশ উলামা এ মত পোষণ 
করেন যে, দরূদ সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার পড়া ফরয। এটি কালেমায়ে শাহাদাতের 
মতো। যে ব্যক্তি একবার আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছে সে ফরয আদায় করে দিয়েছে। 
অনুরূপভাবে যে একবার দরূদ পড়ে নিয়েছে সে নবীর ওপর সালাত পাঠ করার ফরয 


আদায়ের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। এরপর তার ওপর আর কালেমা পড়া ফরয নয় এবং 
দরূদ পড়াও ফরয নয়। 


একটি দল নামাযে দরূদ পড়াকে সকল অবস্থায় ওয়াজিব গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা 
তাশাহ্হদের সাথে তাকে শৃংখলিত করেন না। : 


অন্য একটি দলের মতে প্রত্যেক দোয়ায় দরূদ পড়া ওয়াজিব। আরো কিছু লোক নবী 
করীমের (সা) নাম এলে দরূদ পড়া ওয়াজিব বলে অভিমত পোষণ করেন। অন্য একটি 
দলের মতে এক মজলিসে নবী করীমের (সা) নাম যতবারই আসুক না কেন দরূদ পড়া 
কেবলমাত্র একবারই ওয়াজিব। 


কেবলমাত্র ওয়াজিব হবার ব্যাপারে এ মতবিরোধ। তবে দরূদের ফযীলত, তা পাঠ 
করলে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া এবং তার একটি অনেক বড় সৎকাজ হবার ব্যাপারে 
তো সমস্ত মুসলিম উদ্মাত একমত। যে ব্যক্তি ঈমানের সামান্যতম স্পর্শও লাভ করেছে 
তার এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। এমন প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তর থেকেই 
তো স্বাভাবিকভাবে দরূদ বের হবে যার মধ্যে এ অনুভূতি থাকবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পরে আমাদের প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী। মানুষের 
দিলে ঈমান ও ইসলামের মর্যাদা যত বেশী হবে তত বেশী মর্যাদা হবে তার দিলে 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহেরও। আর মানুষ যত বেশী এ 
অনুগ্রহের কদর করতে শিখবে তত বেশীই সে নবী করীমের (সা) ওপর দরূদ পাঠ করবে। 
কাজেই বেশী বেশী দরূদ পড়া হচ্ছে একটি' মাপকাঠি । এটি পরিমাপ করে জানিয়ে দেয় 
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মুহাম্মাদ সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালামের দীনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা গভীর টি 
এবং ঈমানের নিয়ামতের কতটা কদর তার অন্তরে আছে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ 


sete Lal ৮4 ৮1 4১০ 71 51915 ৮15 ৬০০ ০ 
সযে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ পাঠ করে 
যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করতে থাকে।” (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ) 

1১০০ 4১1০ 4111 ৮1০০ ৪৬৯1৪ ৮1০ ৮1০৮৭ 

“যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পড়েন।” 

(মুসলিম) 
(sen) ৮৬০০ ৮৮৪৮৫ 25091 18 2 wll ভা) 
শকিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে 
আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে ।” (তিরমিযী) 
(৬১২০০) de ৪১ ১১০ ০০৫৩ Hl! 
"আমার কথা যে ব্যক্তির সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরূদ পাঠ 
করে না সে কৃপণ।” (তিরমিযী) 


“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের জন্য ০১৮ ৮০ ৯4111 
অথবা [১4০ 1411-৯ কিংবা এ ধরনের অন্য শব্দ সহকারে 'সালাত” পেশ 
করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি দল, 
কাষী ঈয়াষের নাম এ দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একে সাধারণভাবে জায়েয মনে 
করে। এদের যুক্তি হচ্ছে, কুরআনে আল্লাহ নিজেই অ-নবীদের ওপর একাধিক জায়গায় 
সালাতের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যেমন, 


(১০৬: 2777 ML 
ভি রি ভু 
(১. রা: all) 


(tr: lar) 81520 552 450 55 


এভাবে নবী সাল্লান্াহ আলাইহি ওয়া সাল্লামও একাধিকবার অ-নবীদের জন্য সালাত 
শব্দ সহকারে দোয়া করেন। যেমন একজন সাহাবীর জন্য তিনি দোয়া করেন এ. 411 
isl এ Jl ৬1০ হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিজনদের ওপর সালাত পাঠাও) 
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রীর আবেদনের জবাবে বলেন, 828 
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যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে 
অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন।১০৮ আর যারা মু'মিন পূরন্য ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট 
দেয় তারা একটি বড় অপবাদ১০৯ ও সুস্পষ্ট গোনাহর বোঝা নিজেদের ঘাড়ে 
চাপিয়ে নিয়েছে। 


42১ এ! এ:1০ আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর সালাত পাঠান)। যারা 
যাকাত নিয়ে আসতেন তাদের পক্ষে তিনি বলতেন, ++ ০7411 (হে আল্লাহ 
ওদের ওপর সালাত পাঠাও)! হযরত সা’দ ইবনে উবাদার পক্ষে তিনি বলেন, /-৯।%| 
১১১০ aia Jl ০1০ ০৯৯৩ এ০৬/০ (হে আল্লাহ! সাদ ইবনে উবাদার (রা) 
পরিজনদের ওপর তোমার সালাত ও রহমত পাঠাও)। আবার মুমিনের রূহ সম্পর্কে নবী 
করীম (সা) খবর দিয়েছেন যে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে £ এ 411 ৬: 
৩১০2 ৮০ কিন্তু মুসলিম উন্মাহর অধিকাংশের মতে এমনটি করা আল্লাহ ও তাঁর 
রসূলের জন্য তো সঠিক ছিল কিন্তু আমাদের জন্য সঠিক নয়। তারা বলেন, সালাত ও 
সালামকে মুসলমানরা আব্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এটি 
বর্তমানে তাদের এঁতিহ্যে পরিণত হয়েছে৷ তাই নবীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এগুলো 
ব্যবহার না করা উচিত। এ জন্যই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয একবার নিজের 
একজন শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন, "আমি শুনেছি কিছু বক্তা এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে শুরু করেছেন যে, তাঁরা 'সালাতু আলান নাবী'-এর মতো নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও 
সাহায্যকারীদের জন্যও “সালাত” শব্দ ব্যবহার করছেন। আমার এ পত্র, পৌছে যাবার 
পরপরই তাদেরকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করো এবং সালাতকে একমাত্র নবীদের জন্য 
নির্দিষ্ট করে অন্য মুসলমানদের জন্য দোয়া করেই ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দাও।” (রূহুল 
মা'আনী) অধিকাংশ আলেম এ মতও পোষণ করেন যে, নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য 
কোন নবীর জন্যও "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম” ব্যবহার করা সঠিক নয়। 


১০৮. আল্লাহকে কষ্ট দেবার অর্থ হয় দু'টি জিনিস। এক, তীর নাফরমানি করা। তাঁর 
মোকাবিলায় কুফরী, শির্ক ও নাস্তিক্যবাদের পথ অবলম্বন করা। তিনি যা হারাম 
করেছেন তাকে হালাল করা। দুই, তীর রসূলকে কষ্ট দেয়া কারণ রসূলের আনুগত্য যেমন 
আল্লাহর আনুগত্য ঠিক তেমনি রসূলের নিন্দাবাদ আল্লাহর নিন্দাবাদের শামিল। রসূলের 
বিরোধিতা আল্লাহর বিরোধিতার সমার্ক। রসূলের নাফরমামি আল্লাহরই নাফরমানি। 
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৮ রক 
হে নবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা 
যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয়।১১০ এটি অধিকতর উপযোগী 
পদ্ধতি, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কই না দেয়া হয়।১১১ আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও করুণাময় ।১১২ 


১০৯. এ আয়াতটি অপবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে দোষ নেই 
অথবা যে অপরাধ মানুষ করেনি তা তার ওপর আরোপ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামও এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, গীবত কি? জবাবে বলেন £ 
১৫৭ ৮ ১1 4১55 “তোমার নিজের ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যা সে 
অপছন্দ রে ।” জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই, দোষ সত্যিই থেকে 
থাকে? জবাব দেন £ 


Gp SMU ব25 ৮৫571 09 LSE এও এজ Lo LOSI 


স্তুমি যে দোষের কথা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত 
করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার ওপর অপবাদ দিলে” 


এ কাজটি কেবলমাত্র একটি নৈতিক গোনাহই নয়, আখেরাতে যার শাস্তি পাওয়া 
যাবে বরং এ আয়াতের দাবী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনেও মিথ্যা অপবাদ দান. করাকে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করতে হবে। 


১১০. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, ১3৯ ৯০ ১৫৪০ ৮5 আরবী ভাষায় 
জিলবাব' বলা হয় বড় চাদরকে। আর ইদৃন (০০১4) শব্দের আসল মানে হচ্ছে নিকটবতী 
করা ও ঢেকে নেয়া। কিন্তু যখন তার সাথে "আলা' অব্যয় (৩7০91007) রসে তখন তার 
মধ্যে ইরখা (০-৯১।) অর্থাৎ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগের কোন 
কোন অনুবাদক ও তাফসীরকার পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ শব্দের অনুবাদ 
করেন শুধুমাত্র, "জড়িয়ে নেয়া” যাতে চেহারা কোনভাবে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে 
থেকে যায় কিন্তু য়া বর্ণনা করছেন আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে 
তিনি (৮১11 ১১৬৫ বলতেন! যে ব্যক্তিই আরবী ভাষা জানেন তিনি কখনো একথা 

0 ১4১০ ০১৯৪ মানে কেবলমাত্র জড়িয়ে নেয়া হতে পারে। 
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তাছাড়া 44১.2 ৩০১ শব্দ দু'টি এ অর্থ গ্রহণ করার পথে আরো বেশী বাধা হয়ে 
দীঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে মিন (০-) শব্দটি “কিছু” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে৷ অর্থাৎ 
চাদরের এক অংশ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জড়িয়ে নিতে হলে পুরো চাদর জড়াতে হবে, 
নিছক তার একটা অংশ নয়। তাই আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নারীরা যেন নিজেদের 
চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে ঢেকে নিয়ে তার একটি অংশ বা একটি পাল্লা নিজেদের ওপর 


লটকিয়ে দেয়, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ঘোমটা । 


নবুওয়াত যুগের নিকটবর্তী কালের প্রধান মুফাস্সিরগণ এর এ অর্থই বর্ণন; করেন। 
ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা মতে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রা হযরত 
উবাইদাতুস সালমানীর কাছে এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করেন। (এই হযরত উবাইদাহ' 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুসলমান হন কিন্তু তীর খিদমতে হাযির 
হতে পারেননি। হযরত উমরের (রা) আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে 
যান। তাঁকে ফিক্হ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাষী শুরাইহ-এর সমকক্ষ মনে করা 
হতো।) তিনি জবাবে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের চাদর তুলে নেন এবং তা দিয়ে এমনভাবে 
মাথা ও শরীর ঢেকে নেন যে তার ফলে পুরো মাথা ও কপাল এবং পুরো চেহারা ঢাকা 
পড়ে যায়, কেবলমাত্র একটি চোখ খোলা থাকে। ইবনে আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা: 
করেন। তাঁর যেসব উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত 
করেছেন তা থেকে তাঁর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মহিলাদেরকে 
হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের 
চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ 
খোলা রাখে।” কাতাদাহ ও. সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। 


সাহাবা ও তাবে'ঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাস্সির 
অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা সবাই একযোগে, এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম 
ইবনে জারীর তাবারী বলেন £ ০৮2১৯ ০: ০:১০ ০3553 অর্থাৎ ভদ্র ঘরের 
মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাঁদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। 
তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের 
একটি অংশ লটকে দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস 
করবে না। (জামে”উল বায়ান, ২২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা) 


আল্লামা আবু বকর জাস্সাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের 
চেন্বারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর 
থেকে বের হবার সময় তাদের "সতর, ও পবিত্রতা সম্পন্না হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। ' 
এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার 
লোভ ও লালসার শিকার হবে না।” (আহকামুল কুরআন, ৩ খণ্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা) 


5 Aen A fae oA 
আল্লামা যামাখ্শারী বলেন, ৪5-3১২১ ৬ ০:১০ ০23৯৫ অর্থাৎ তারা যেন 
নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে 
নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।” (আল কাশ্শাফ, ২ খণ্ড, 


২২১ পৃষ্ঠা) 
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পর্ন বেন, HDL ০৮০০০ ০৯১৯ অৰ্থাৎ 
নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়। এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা 
ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। (গারায়েবুল কুরআন, ২২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) 


ইমাম রাযী বলেন £ "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা 
মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তরভুক্ত নয়, 
তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের 'সতর' অন্যের সামনে খুলতে রাজী 
হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার 
আশা করা যেতে পারে না।” (তাফসীরে কবীর, ২ খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা) 


এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে আর একটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখান 
থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি কন্যা থাকার কথা প্রমাণিত হয়। 
কারণ, আল্লাহ্‌ বলছেন, *হে নবী! তোমার স্ত্রীদের ও কন্যাদেরকে বলো।” এ শব্দাবলী 
এমনসব লোকদের উক্তি চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করে যারা আল্লাহর ভয়শুন্য হয়ে নিসংকোচে 
এ দাবী করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবলমাত্র একটি কন্যা ছিল 
এবং তিনি ছিলেন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা! বাদ বাকি অন্য কন্যারা তীর 
গুরসজাত ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন তাঁর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ওরসজাত এবং তাঁর কাছে 
প্রতিপালিত। এ লোকেরা বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে একথাও চিন্তা করেন না যে, নবী সন্তানদেরকে 
তীর উরসজাত হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করে তারা কতবড় অপরাধ করছেন এবং 
আখেরাতে এ জন্য তাদেরকে কেমন কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত 
নির্ভরযোগ্য হাদীস এ ব্যাপারে একমত্য ব্যক্ত করেছে যে, হযরত খাদীজার (রা) গর্তে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবলমাত্র একটি সন্তান হযরত ফাতেমা 
(রা) জন্মগ্রহণ করেননি বরং আরো তিন কন্যাও জন্মলাভ করে। নবী করীমের (সা) 
সবচেয়ে প্রাচীন সীরাত লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হযরত খাদীজার সাথে নবী 
করীমের (সা) বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন £ “ইবরাহীম ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত ছেলে মেয়ে তাঁরই গর্তে জন্ম নেয়। তাদের নাম হচ্ছে £ 
কাসেম, তাহের ও তাইয়েব এবং যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা ।” (সীরাতে 
ইবনে হিশাম, ১ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা) প্রখ্যাত বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ 
ইবনুস সায়েব কাল্বির বর্ননা হচ্ছে £ "নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণকারী নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম সন্তান হলো কাসেম। তারপর জন্মলাভ করে 
যয়নব, তারপর রুকাইয়া, তারপর উদ্মে কুলসুম।” (তাবকাতে ইবনে সা'দ, ১ খণ্ড, 
১৩৩পৃষ্ঠা ) ইবনে হাযম জাওয়ামেউস সিয়ারে লিখেছেন, হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে 
নবী করীমের (সা) চারটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন হযরত 
যয়নব (রা), তাঁর ছোট ছিলেন হযরত রুকাইয়া (রা), তাঁর ছোট ছিলেন হযরত ফাতেমা 
(রা) এবং তাঁর ছোট ছিলেন হযরত উদ্মে কুলসুম (রা)। (পৃষ্ঠা ৩৮-_-৩৯) তাবারী, ইবনে 
সা'দ আল মুহারার গ্রন্থ প্রণেতা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে. হাবীব এবং আল ইস্তি”আব 
গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে আবদুল বার নির্ভরযোগ্য বরাতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে হযরত খাদীজার (র" আরো দু'জন স্বামী 
৫৪০৯৬ একজন ছিলেন আবু হালাহ তামিমী, তাঁর ওঁরসে জনা নেয় হিন্দ 
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EN RULE 
নামে এক মেয়ের জন্ম হয়। তারপর তাঁর বিয়ে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে। সকল বংশ তালিকা বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে তাঁর গুরসে হযরত খাদীজার 
(রা) গর্ভে ওপরে উল্লেখিত চার কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। (দেখুন তাবারী, ২ খণ্ড, ৪১১ 
পৃষ্ঠা; তাবকাত ইবনে সা'দ, ৮ খণ্ড ১৪-_১৬ পৃষ্ঠা, কিতাবুল মুহাবার, ৭৮,৭৯ ও ৪৫২ 
পৃষ্ঠা এবং আল ইসতি'আব, ২ খণ্ড, ৮ (সা) 
একটি নয় বরং কয়েকটি মেয়ে ছিল, কুরআন এ বর্ণনাকে অকাট্য প্রমাণ করে। 


১১১. “চিনে নেয়া যায়” এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনারাড়ন্বর লঙ্জা 
নিবারণকারী পোশাকে সঙ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও 
সন্ত্রান্ত পরিবারের পৃত-পবিভ্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন 
অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। “না কষ্ট দেয়া 
হয়” এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়। 


এখানে কিছুক্ষণ থেমে একবার একথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন যে, কুরআনের 

এ হুকুম এবং এ হুকুমের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন তা ইসলামী সমাজ 
বিধানের কোন, ধরনের প্রাণ শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে। ইতিপূর্বে সূরা নূরের ৩১ আয়াতে এ 
নির্দেশ আলোচিত হয়েছে যে, মহিলারা তাদের সাজসজ্জা অমুক অমুক ধরনের পুরুষ ও 
নারীদের ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করবে না৷ “আর মাটির ওপর পা দাপিয়ে চলবে 
‘না, যাতে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে লোকেরা যেন তা জেনে না ফেলে” এ 
হুকুমের সাথে যদি সূরা আহ্যাবের এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়া হয় তাহলে পরিষ্কার জানা 
যায় যে, এখানে চাদর দিয়ে ঢাকার যে হুকুম এসেছে অপরিচিতদের থেকে সৌন্দর্য 
লুকানোই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হতে পারে 
যখন চাদরটি হবে সাদামাটা । নয়তো একটি উন্নত নকশাদার ও দৃষ্টিনন্দন কাপড় জড়িয়ে 
নিলে তো উল্টো এ উদ্দেশ্য আরো খতম হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ কেবল চাদর 
জড়িয়ে সৌন্দর্য ঢেকে রাখার হুকুম দিচ্ছেন না বরং একথাও বলছেন যে, মহিলারা যেন 
চাদরের একটি অংশ নিজেদের ওপর লটকে দেয়। কোন বিচক্ষণ বিবেকবান ব্যক্তি এ 
উক্তিটির এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন অর্থ করতে পারেন না যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘোমটা 
দেয়া, যাতে শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য ঢাকার সাথে সাথে চেহারাও ঢাকা পড়বে! 
তারপর আল্লাহ নিজেই এ হুকুমটির 'ইল্লাত’ (কার্যকারণ) এ বর্ণনা করেছেন যে, এটি এমন 
একটি সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি যা থেকে মুসলমান মহিলাদেরকে চিনে নেয়া যাবে এবং 
তারা উত্যক্ত হবার হাত থেকেও বেঁচে যাবে। এ থেকে আপনা-আপনিই একথা প্রকাশ 
হয়ে যায় যে, এ নির্দেশ এমন সব মহিলাকে দেয়া হচ্ছে যারা পুরুষদের হাতে উত্যক্ত 
হবার এবং তাদের দৃষ্টিতে পড়ার ও তাদের কামনা-লালসার বস্তুতে পরিণত হবার ফলে 
আনন্দ অনুভব করার পরিবর্তে একে নিজেদের জন্য কষ্টদায়ক ও লাঞ্চনাকর মনে করে, 
যারা সমাজে নিজেদেরকে বে-আব্রু মক্ষিরাণী ধরনের মহিলাদের মধ্যে গণ্য করাতে চায় 
না | বরং সতী-সাধ্বী গৃহ প্রদীপ হিসেবে পরিচিত হতে চায়। এ ধরনের শরীফ ও পৃত 
চরিত্রের অধিকারিনী সৎকর্মশীলা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যদি সত্যিই তোমরা 
18587524848 করাতে চাও এবং পুরুষদের যৌন লালসার দৃষ্টি সত্যিই 
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যদি মুনাফিকরা এবং যাদের মনে গলদ১১৩ আছে তারা আর যারা মদীনায় 
উত্তেজনাকর গুজব হড়ায়,১১৪ তারা নিজেদের তৎপরতা থেকে বিরত না হয়, 
তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার অন্য তোমাকে উঠিয়ে দাঁড়ি করিয়ে 
দেবো; তারপর খুব কমই তারা এ নগরীতে তোমার সাথে থাকতে পারবে । তাদের 
ওপর লানত বর্ষিত হবে চারদিক থেকে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে 
পাকড়াও করা হবে এবং নিদর়ভাবে হত্যা করা হবে। এটিই আল্লাহর সুন্নাত, এ 
ধরনের লোকদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে এটিই চলে আসছে এবং তুমি আল্লাহর 
সুন্নাতে কোন পরিবর্তন পাবে না।১১৫ 





তোমাদের জন্য আনন্দদায়ক না হয়ে কষ্টকর হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য তোমরা খুব 
ভালোভাবে সাজসজ্জা করে বাসর রাতের কনে সেজে ঘর থেকে বের হয়ো না এবং 
দর্শকদের লালসার দৃষ্টির সামনে নিজেদের সৌন্দর্যকে উজ্জল করে তুলে ধরো না। কেননা 
এটা এর উপযোগী পদ্ধতি নয়। বরং এ জন্য সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি এই হতে পারে যে, 
তোমরা একটি সাদামাটা চাদরে নিজেদের সমস্ত সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা ঢেকে বের হবে, 
চেহারা ঘোমটার আড়ালে রাখবে এবং এমনভাবে চলবে যাতে অলংকারের রিনিঝিনি 
আওয়াজ লোকদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে না। বাইরে বের হবার আগে যেসব 
মেয়ে সাজগোজ করে নিজেদেরকে তৈরী করে এবং ততক্ষণ ঘরের বাইরে পা রাখে না 
যতক্ষণ অপরূপ সাজে নিজেদেরকে সঙ্জিতা না করে নেয়, তাদের এর উদ্দেশ্য এ ছাড়া 
আর কি হতে পারে যে, তারা সারা দুনিয়ার পুরুষদের-জন্য নিজেদেরকে দৃষ্টিনন্দন করতে 
চায় এবং তাদেরকে' নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। এরপর যদি তারা বলে, 
দর্শকদের ভূভংগী তাদেরকে কষ্ট দেয়, এরপর যদি তাদের দাবী হয় তারা “সমাজের 
মক্ষিরাণী” এবং "সর্বজনপ্রিয় মহিলা” হিসেবে নিজেদেরকে চিত্রিত করতে চায় না বরং 
পৃত-পবিভ্রা গৃহিনী হয়েই থাকতে চায়, তাহলে এটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
মানুষের কথা তার নিয়ত নিধরিণ করে না বরং কাজই তার আসল নিয়ত প্রকাশ করে। 
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দস 
থেকে যা আশা করা যেতে পারে ফিত্নাবাজ লোকেরা তাদের থেকে তাই আশা করে 
থাকে। কুরআন মহিলাদেরকে "বলে, তোমরা একই সংগে "গৃহপ্রদীপ” ও “সমাজের 
মক্ষিরাণী” হতে পারো না। গৃহপ্রদীপ হতে চাইলে সমাজের মক্ষিরানী হবার জন্য যেসব 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা পরিহার করো এবং এমন জীবনধারা অবলম্বন করো যা 
গৃহপ্রদীপ হতে সাহায্য করতে পারে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত কুরআনের অনুকূল 
হোক বা তার প্রতিকূল এবং তিনি কুরআনের পথনির্দেশকে নিজের কর্মনীতি হিসেবে 
গ্রহণ করতে চান বা না চান, মোটকথা তিনি যদি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাল-জুয়াচুরির পথ 
অবলম্বন করতে না চান, তাহলে কুরআনের অর্থ বুঝতে তিনি ভুল করতে পারেন না । 
তিনি যদি মুনাফিক না হয়ে থাকেন, তাহলে পরিষ্কারভাবে একথা মেনে নেবেন যে, 
ওপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই হচ্ছে কুরআনের উদ্দেশ্য। এরপর তিনি যে বিরুদ্ধাচরণই 
করবেন একথা মেনে নিয়েই করবেন যে, তিনি কুরআন বিরোধী কাজ করছেন অথবা 
কুরআনের নির্দেশনাকে ভূল মনে করছেন। 


১১২. অথাৎ ইতিপূর্বে জাহেলী জীবন যাপন করার সময় যেসব ভুল করা হয় আল্লাহ 
নিজ মেহেরবানীতে তা ক্ষমা করে দেবেন তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, এখন পরিষ্কার 
পথনির্দেশ লাভ করার পর তোমরা নিজেদের কর্মধারা সংশোধন করে নেবে এবং জেনে 
বুঝে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। 


১১৩. "মনের গলদ” বলতে এখানে দু'ধরনের গলদের কথা বলা হয়েছে৷ এক, 





মানুষ নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করা সত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের 
জশুভাকাথী হয়। দুই, মানুষ অসৎ সংকল্প, লাম্পট্য ও অপরাধী মানসিকতার আশ্রয় 
নেয়। এবং তার পৃতিগদ্ধময় প্রবণতাগুলো তার উদ্যোগ, আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে 


বিচ্ছুরিত হতে থাকে। 


১১৪. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও 
আতংক ছড়াবার এবং তাদের মনোবল ভেংগে দেবার জন্য সে সময় প্রতি দিন মদীনায় এ 
ধরনের গুজব ছড়িয়ে বেড়াতো যে, অমুক জায়গায় মুসলমানরা খুব বেশী মার খেয়ে গেছে, 
অমুক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল শক্তিশালী সমাবেশ ঘটছে এবং শিগৃগির 
মদীনার ওপর অতর্কিত হামলা হবে। এই সংগে তাদের আর একটি কাজ এও ছিন যে, 
তারা নবীর পরিবার ও শরীফ মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার 
অলীক গল্প তৈরি করে সেগুলো ছড়াতে থাকতো, যাতে এর ফলে জনগণের মধ্যে 
কুধারণা সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানদের নৈতিক প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


১১৫. অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্বতন্ত্র বিধান আছে। সে বিধান হচ্ছে, একটি 
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে এ ধরনের ফাসাদীদেরকে কখনো সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের 
সুযোগ দেয়া হয় না। যখনই কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আল্লাহর শরীয়াতের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে এ ধরনের লোকদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হবে, যাতে 
তারা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে নেয় এবং তারপর তারা বিরত না হলে কঠোরভাবে 
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লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে আসবে১১৬ বলো, 
একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। তুমি কী জানো, হয়তো তা নিকটেই এসে 
গেছে। মোটকথা এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে অভিসপ্ত করেছেন 
এবং তাদের জন্য উৎক্ষিপ্ত আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যার মধ্যে তারা থাকবে 
চিরকাল, কোন অভিভাবক ও সাহাযাকারী পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা 
আগুনে ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে “হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর 
রসুলের আনুগত্য করতাম।” আরো বলবে, “হে আমাদের রব! আমরা আমাদের 
সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আযাদের সঠিক পথ থেকে 
বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি 
কঠোর লানত বর্ষণ করো ।”১১৭ 


১১৬. সাধারণত কাফের ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
এ ধরনের প্রশ্ন করতো। এর মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা তাদের উদ্দেশ্য হতো না। বরং তারা 
ঠাষ্টা-মস্করা ও তামাশা-বিদূপ করার জন্য একথা জিজ্ঞেস করতো। আসলে তারা 
আখেরাতে বিশ্বাস করতো না। কিয়ামতের ধারণাকে তারা নিছক একটি অন্তসারশূন্য 
হুমকি মনে করতো। কিয়ামত আসার আগে তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় ঠিকঠাক করে 
নেবার ইচ্ছা রাখে বলেই যে তারা তার আসার তারিখ জিজ্ঞেস করতো তা নয়। বরং 
তাদের আসল উদ্দেশ্য এই হতো, “হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! 
আমরা তোমাকে ছোট করার জন্য এসব করেছি এবং আজ পর্যন্ত তুমি আমাদের কোন 
ক্ষতি করতে পারোনি। এখন তাহলে তুমি আমাদের বলো, সেই কিয়ামত কবে হবে যখন 

তরি 
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৯ রক" 
হে ঈমানদারগণ!১১৮ তাদের মতো হয়ে যেয়ো না যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল, 
তারপর আল্লাহ তাদের তৈরি করা কথা থেকে তাকে দারমুক্ত করেন এবং সে 
আল্লাহর কাছে ছিল সম্মানিত।১১৯ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং 
সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে বাজি আল্লাহ্‌ ও: তরি রসুলের 
আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে। 


১১৭. এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
নিন্নলিখিত স্থানগুলো দেখুন £ আল আ'রাফ ১৮৭, আন নাযি’'আত ৪২ ও ৪৬, সাবা ৩ | 
ও ৫, আল মুল্ক ২৪ ও ২৭, আল মুতাফুফিফীন ১০ ও ১৭, আল হিজ্র ২ ও ৩, আল 
ফুরকান ২৭ ও ২৯ এবং হা-মীম আস সাজদাহ ২৬ ও ২৯ আয়াত। 

১১৮, মনে রাখতে হবে, কুরআন মজীদে «হে ঈমানদারগণ!” শব্দাবলীর মাধ্যমে 
কোথাও তো সাচ্চা মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আবার কোথাও মুসলমানদের 
দলকে সামগ্রিকভাবে সপ্োধন করা হয়েছে, যার মধ্যে মুমিন, মুনাফিক ও দুর্বল 
ঈমানদার সবাই শামিল আছে। আবার কোথাও মুনাফিকদের দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে 
দেয়া হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারদেরকে যখনই 1১১০1 ৮24! বলে সম্বোধন 

|| করা হয় তখন এর উদ্দেশ্য তাদেরকে লজ্জা দেয়া এই মর্ম যে, তোমরা তো ঈমান আনার 

দাবী করে থাকো আর এই হচ্ছে তোমাদের কাজ। আগের পিছের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে 
প্রত্যেক জায়গায় (৮১! 44! বনে কোন্‌ জায়গায় কার কথা বলা হয়েছে তা সহজেই 
জানা যায়। এখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, এখানে সাধারণ 
মুসলমানদেরকে সযোধন করা হয়েছে। | 

১১৯. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, "হে মুসলমানরা! তোমরা ইহুদিদের মতো করো না। 
মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বনী ইসরাঈল যে আরচণ করে তোমাদের নবীর সাথে 
তোমাদের তেমনি ধরনের আচরণ করা উচিত নয়।” বনী ইসরাঈল নিজেরাই একথা 
স্বীকার করে যে, হযরত মুসা ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক ও উপকারী। এ 
জাতির যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি সব তাঁরই বদৌলতে । নয়তো মিসরে তাদের পরিণতি 
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আমি এ আমানতকে অকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্ততরাজির ওপর পেশ করি, 
তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ 
একে বহন করেছে, নিসন্দেহে সে বড় জালেম ও অজ্ঞ ।১২০ এ আমানতের বোঝা 
উঠাবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পূরন্য ও নারী এবং মুশরিক 
পুরন্য ও নারীদেরকে সাজা দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের তাওবা করুল 
করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করল্ণাময়। 


ভারতের শূদ্রদের চাইতেও খারাপ হতো। কিন্তু নিজেদের 'এ মহান হিতকারীর সাথে এ 
জাতির যে আচরণ ছিল তা অনুমান করার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত স্থানগুলোর ওপর 
একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে ঃ | 
যাত্রাপুস্তক ৫ £ ২০-০২১, ১৪ £ ১১-১২, ১৬ ৪£ ২-৩, ১৭ ৪ ৩-৪; গণনা পুস্তক 
১১ 8১-০১৫, ১৪ £ ১-১০, ১৬ £ সম্পূর্ণ, ২০ £ ১--৫। 

এত বড় হিতকারী ব্যক্তিত্বের সাথে বনী ইসরাঈল যে বৈরী নীতি অবলম্বন করেছিল। 
তার প্রতি ইংগিত করে' কুরআন মজিদ মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, 
তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লান্াহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের আচরণ করো না। 
অন্যথায় ইহুদিরা যে পরিণাম ভোগ করেছে ও করছে, তোমরা নিজেরাও সেই পরিণামের 
জন্য তৈরি হয়ে যাও। 


একথাটিই বিভিন্ন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন। একবারের 
ঘটনা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে কিছু সম্পদ বিতরণ 
করছিলেন। এ মজলিস থেকে লোকেরা বাইরে বের হলে এক ব্যক্তি বললো, “মুহাম্মাদ 
এই বিতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি একটুও নজর রাখেশনি।” একথা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো) শুনতে পান। তিনি নবী করীমের কাছে গিয়ে বলেন, 
আজ আপনার সম্পর্কে এ ধরনের কথা তৈরি করা হয়। তিনি জবাবে বলেন ঃ 


১৯০৪ 13৯ 0৮১৪৫ 43 4305 ৩৬০ ৫০ 5111 ২৯ 
স্মূসার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়া ও যন্ত্রণা 
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১২০. বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে আল্লাহ মানুষকে এ চেতনা দান করতে চান যে, 
দুনিয়ায় সে কোন্‌ ধরনের মর্যাদার অধিকারী এবং এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে যদি সে 
দুনিয়ার জীবনকে নিছক একটি খেলা মনে করে নিশ্চিন্তে ভুল নীতি অবলম্বন করে, 
তাহলে কিভাবে স্বহস্তে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করে। 


এ স্থানে "আমানত” অর্থ সেই “খিলাফতই”, যা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে মানুষকে 
দুনিয়ায় দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে আনুগত্য ও অবাধ্যতার যে স্বাধীনতা 
দান করেছেন এবং এ স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য তাকে অসংখ্য সৃষ্টির ওপর যে কর্তৃত্ব 
ক্ষমতা দিয়েছেন। তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষ নিজেই নিজের স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য 
দায়ী গণ্য হবে এবং নিজের সঠিক কর্মধারার বিনিময়ে পুরস্কার এবং অন্যায় কাজের 
বিনিময়ে শান্তির অধিকারী হবে। এসব ক্ষমতা যেহেতু মানুষ নিজেই অর্জন করেনি বরং 
আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এবং এগুলোর সঠিক ও অন্যায় ব্যবহারের দরুন তাকে আল্লাহর 
সামনে জবাবদিহি করতে হবে, তাই কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এগুলোকে 
“খিলাফত” শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এখানে এগুলোর জন্যই "আমানত” 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 


এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বহ সে ধারণা দেবার জন্য আল্লাহ বলেন, আকাশ ও 
পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও 
গম্তীরতা সত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের 
অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। 


পৃথিবী ও আকাশের সামনে আমানতের বোঝা পেশ করা এবং তাদের তা উঠাতে 
অস্বীকার করা এবং ভীত হওয়ার ব্যাপারটি হতে পারে শাব্দিক অর্থেই সংঘটিত হয়েছে। 
আবার এও হতে পারে যে, একথাটি রূপকের ভাষায় বলা হয়েছে। নিজের সৃষ্টির সাথে 
আল্লাহর যে সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা জানতেও পারি না এবং বুঝতেও পারি না। পৃথিবী, 
চাঁদ, সূর্য ও পাহাড় যেভাবে আমাদের কাছে বোবা, কালা ও প্রাণহীন, আল্লাহর কাছেও 
যে তারা ঠিক তেমনি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই! আল্লাহ নিজের প্রত্যেক সৃষ্টির সাথে 
কথা বলতে পারেন এবং সে তার জবাব দিতে পারে। এর অবস্থা অনুধাবন করার 
ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তির নেই। তাই এটা পুরোপুরিই সম্ভব যে, প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহ নিজেই এ বিরাট বোঝা তাদের সামনে পেশ করে থাকবেন এবং তারা তা দেখে 
কেঁপে উঠে থাকবে আর তারা তাদের প্রভু ও সৃষ্টার কাছে এ নিবেদন পেশ করে থাকবে 
যে, আমরা তো আপনার ক্ষমতাহীন সেবক হয়ে থাকার মধ্যেই নিজেদের মণ্াল 
দেখতে পাই। নাফরমানী করার স্বাধীনতা নিয়ে তার হক আদায় করা এবং হক আদায় 
না করতে পারলে তার শাস্তি বরদাশত করার সাহস আমাদের নেই। অনুরূপভাবে এটাও 
সম্ভব, আমাদের বর্তমান জীবনের পূর্বে আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে অন্য কোন ধরনের 
একটি অস্তিত্ব দান করে নিজের সামনে হাজির করে থাকবেন এবং তারা নিজেরাই এ 
দায়িত্ব বহন করার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবে। একথাকে অসম্ভব গণ্য করার জন্য 
কোন যুক্তি আমাদের কাছে নেই। একে সম্ভাবনার গণ্ডীর বাইরে রাখার ফায়সালা সেই 
ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার ভুল ধারণা নিয়ে বসে 
আছে। 
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উপস্থাপন করেছেন এবং অবস্থার অস্বাভাবিক গুরুত্বের ধারণা দেবার জন্য এমনভাবে তার 
নকশা পেশ করা হয়েছে যেন একদিকে পৃথিবী ও আকাশ এবং হিমালয়ের মতো 
গগণচুষ্বী পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে ৫/৬ ফুট লম্বা একজন 
মানুষ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন £ 


"আমি আমার সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে কোন একজনকে এমন শক্তি দান করতে চাই 
যার ফলে আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে অবস্থান করে সে নিজেই স্বেচ্ছায় ও 
সাগ্রহে আমার প্রাধান্যের স্বীকৃতি এবং আমার হুকুমের আনুগত্য করতে চাইলে করবে 
অন্যথায় সে আমাকে অস্বীকার করতেও পারবে আর আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা 
নিয়েও উঠতে পারবে। এ স্বাধীনতা দিয়ে আমি তার কাছ থেকে এমনভাবে 
আত্মগোপন করে থাকবো যেন আমি কোথাও নেই। এ স্বাধীনতাকে কার্যকর করার 
জন্য আমি তাকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করবো, বিপুল যোগ্যতার অধিকারী করবো এবং 
" নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবো। এর ফলে বিশ্ব-জাহানে সে যা 
কিছু ভাঙা-গড়া করতে চায় করতে পারবে। এরপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমি তার 
কাজের হিসেব নেবো। যে আমার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে ভূলপথে ব্যবহার করবে তাকে 
এমন শাস্তি দেবো যা কখনো আমার কোন সৃষ্টিকে আমি দেইনি। আর যে নাফরমানীর 
সমস্ত সুযোগ পাওয়া সত্বেও আমার আনুগত্যের পথই অবলম্বন করে থাকবে তাকে 
এমন উচ্চ মর্যাদা দান করবো যা আমার কোন সৃষ্টি লাভ করেনি। এখন বলো 
তোমাদের মধ্য থেকে কে এ পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছে?” 


এ ভাষণ শুনে প্রথমে তো সমগ্র বিশ্ব-জগত নিরব নিথর দাঁড়িয়ে থাকে? তারপর 
একের পর এক এগিয়ে আসে। সকল প্রকাণ্ড অবয়ব ও শক্তির অধিকারী সৃষ্টি এবং তারা 
হাঁটু গেড়ে বসে কান্নাজড়িত. স্বরে সানুনয় নিবেদন করে যেতে থাকে তাদেরকে যেন এ 
কঠিন পরীক্ষা থেকে মুক্ত রাখা হয়। সবশেষে এ একমুঠো মাটির তৈরি মানুষ ওঠে। সে 
বলে, হে আমার পওয়ারদিগার৷ আমি এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এ পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে 
তোমার সালতানাতের সবচেয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার যে আশা আছে সে কারণে আমি 
এ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে যেসব আশংকা ও বিপদাপদ রয়েছে সেগুলো অতিক্রম 
করে যাবো। ৃঁ 

নিজের কল্পনাদৃষ্টির সামনে এ চিত্র তুলে ধরেই মানুষ এই বিশ্ব-জাহানে কেমন 
নাজুক স্থানে অবস্থান করছে তা ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারে। এখন এ পরীক্ষাগৃহে 
যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তে বসে থাকে এবং কতবড় দায়িত্বের বোঝা যে সে মাথায় তুলে নিয়েছে, 
আর দুনিয়ার জীবনে নিজের জন্য কোন নীতি নির্বাচন করার সময় যে ফায়সালা সে করে 
তার সঠিক বা ভুল হবার ফল কি দাঁড়ায় তার কোন অনুভূতিই যার থাকে না তাকেই 
আল্লাহ এ আয়াতে জালেম ও অজ্ঞ বলে অভিহিত করছেন। সে অজ্ঞ, কারণ সেই বোকা 
নিজেই নিজেকে অদায়িতৃশীল মনে করে নিয়েছে। আবার সে জালেম, কারণ সে নিজেই 
নিজের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে এবং নাজানি নিজের সাথে সে আরো কতজনকে নিয়ে 
ডুবতে চায়। 
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বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুওয়াতের ফিত্না সৃষ্টি করেছে। এরা “খাতামুন 
নাবিয়ীন্” শব্দের অর্থ করে “নবীদের মোহর।” এরা বুঝাতে চায় রসূলুল্লাহর (সা) পর 
‘তাঁর মোহরাধকিত হয়ে আরো অনেক নবী দুনিয়ায় আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় 
বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুওয়াত রসূলুল্লাহর মোহরাংকিত না হয়, ততক্ষণ তিনি 
নবী হতে পারবেন না। 


কিন্তু "খাতামুন নাবিয়টান” শব্দ সহলিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, 
তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন 
সুযোগই দেখা যায় না। অধিকন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তাই বিনুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যের আসল: উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।১ 
এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, যয়নবের নিকাহর বিরুদ্ধে উথিত 
প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানাপ্রকার সংশয়-সন্দেহের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ 
মাঝখানে বলে দেয়া হলো ঃ মুহাম্মাদ (সা) নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী 
আসবেন তাঁরা সবাই তীরই মোহরাথকিত হবেন। আগে পিছের এ ঘটনার মাঝখানে 
একথাটির আকম্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে 
যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল, তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের 
হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বলতে পারতো যে, আপনার 
|| জীবনে যদি এ কাজটা সম্পন্ন না করতেন, তাহলে ভালই হতো, কোন বিপদের সম্ভাবনা 
|| থাকতো না, এই বদ রসমটা বিলুপ্ত করার যদি এতোই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে 
|| আপনার পরে আপনার মোহরা্কিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, এ কাজটা তীদের হাতেই 
সম্পন্ন হবে। 

উল্লেখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে ঃ *্খাতামুন নাবিয়্টান” অর্থ 
হলো ৪ "আফজালুন নাবিয়্টীন।” অর্থাৎ নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা 
নবুওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও 
পূর্বোপ্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। অগ্রপশ্চাতের সাথে এরও 
কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। 
|| কাফের ও মুলাফিকরা বলতে পারতো £ "জনাব, আপনার চাইতে কম মর্যাদার হলেও 
আপনার পরে যখন আরো নবী আসছেন, তখন এ কাজটা না হয় তাদের ওপরই ছেড়ে 
দিতেন। এ বদ রসমটাও যে আপনাকেই মিটাতে হবে, এরই বা কি এমন আবশ্যকতা 
|| আছে”. 


১. বর্ণনার ধারাবাহিকতা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৯ টীকার আলোচনাও সামনে রাখা 
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আভিধানিক অর্থ 


তাহলে পূর্বাপর ঘটনাবলী সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিসলেহে বলা যেতে 
পারে যে, এখানে খখাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ নবুওয়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি 
ঘোষণা অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর 
সধন্ধের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী" 
অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খতম'; শব্দের অর্থ হলো £ মোহর লাগানো, বন্ধ করা, 
শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া এবং কোন কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা, 
খাতামাল আমাল (J ৮1132) অর্থ হলো £ ফারাগা মিনাল আমাল (১8১ 
১০৯11) অর্থাৎ কাজ ,শ্ষ করে ফেলেছে। 

খাতামাল এনায়া (6:31) অর্থ হলোঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ভার 
ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে আসতে 
এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে। 

খাতামান কিতাব (২2421 ১) অর্থ হলো £ পত্র বন্ধ করে তার ওপর মোহর 
লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রর্টি সংরক্ষিত হবে। ' 


খাতামা আলাল কাল্ব (= 1০ (১) অর্থ হলো £ দিলের ওপর মোহর 
লাগিয়ে দিয়েছে। রেডি দিনে গর সাখরং তর:ডেঙ্রের: জমে 
থাকা কোন কথা বাইরে বেরুতে পারবে না। 

খিভামু কুলি মাশরুব (২৬৮-৯০1৪ ?055) অর্থ হলো ঃ কোন পানীয় পান করার 
পর শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়। 

খাতিম়াতু করি শাইয়িন আফিবাতু ওয়া আধিরাতুহ (4 
২১ 2) ইসি তোক জিদ এতিয়া যদা তার গীতা এর ৰ 
. খাতামাশ্‌ শাইয়্যি বালাগা আখিরাহ (১1 £1:. (৮02 £4) অর্থাৎ কোন 
জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তার শেষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। খত্মে কুরআন বলতে 
এ অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এ অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 
'খাওয়াতিম' | 

খাতামুল কওমে আখেরুহুম (৮১৪ pl 1/505) অর্থাৎ খাতামুল কওম' অর্থ 
‘জাতির শেষ ব্যক্তি দ্েটব্য ঃ লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ।)১ 

এ জন্যই সমস্ত অভিধান বিশারদ এবং তাফসীরকারগণ একযোগে "খাতামুন 
নাবিয়ীন” শব্দের অর্থ নিয়েছেন, আখেরুন নাবিয়্রীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান 
এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম’-এর অর্থ ডাকঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে 
চিঠি পোষ্ট করা হয়; বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার 
ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে 
প্রবেশ করতে পারবে না। 


১. জিলা আরবী 
US oR Gable HL সেখানে খতম’ 80864888885 
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হাদীসের উল্লেখ করছি ঃ - 


০৮4450304৬5 Si 240540৮০195 (9 


25৪৫০ পপ 


84555455259 864 5515 ০605 Cl - ttn 





(94১৮০ ০১০০ ০৫২৮০ ৮৮৪ ৪০১ ০03৪ 5490৯57০৮৯৯ 


পাবেন। কিন্তু 'খত্মে নবুওয়াত, অস্বীকারকারীরনী আল্লাহর দীনের সুরক্ষিত গৃহে সিন কাটার জন্য এর 
আভিধানিক অর্থকে: পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোন ব্যক্তিকে 'খাতামুশ শো"য়ারা', 
'খাতামূন ফোকাহা” অথবা খাতামুল সুফাস্সিরীন' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে এ 
পদবী দেয়া হয়, তার পরে আর কোন শায়ের তথা কবি, ফকিহ্‌ অথবা মুফাস্সির পয়দা হননি। বরং 
এর অর্থ এই হয় যে, এ ব্যক্তির ওপরে উল্লিখিত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 
অথবা কোন বন্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পদবী ব্যবহারের ফদে কখনো 
খতম-এর আভিধানিক অথ পূর্ণ অথবা 'শ্রষ্ঠ' হয় না এবং ‘শেষ’ অর্থে এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ 
বলেও গণ্য হয় না। একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে 

৷ পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোন একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো 
কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার আসল অর্থে পরিণত হবে এবং 
আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনি যখন কোন আরবের সম্মুখে 
বলবেন £ (4! 25. 20৯ (জাজ খাতামুল কওম)__তখন কখনো সে মনে করবে না যে, 
গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামেল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, 
এমনকি অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তিটি পর্যস্তও। 


এই সংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, কোন কোন লোককে যে *খাতামুশ শো'য়ারা” 
"খাতামুল ফুকাহা” ও *খাতাষুল মুহাদ্দিসীন” উপাধিগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো মানুষরাই তাদেরকে 
দিয়েছে। আর মানুয যে ব্যক্তিকে কোন গুণের ক্ষেত্রে “শেষ” বলে দিচ্ছে তার পরে প্র গুণ সম্পন্ন আর 
কেউ জন্মাবে কিনা তা সে কখনোই জানতে পারে না। তাই -মানুষের কথায় এ ধরনের উপাধির অর্থ 
নিছক বাড়িয়ে বলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু হতে পরে না! কিন্তু আল্লাহ 
যখন কারো ব্যাপারে -বলে দেন যে, অমুক গুণটি অমুক ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তখন তাকে 
মানুষের কথার মতো উপমা বা রূপক মনে করে নেবার কোন কারণ নেই। আল্লাহ যুদি কাউকে শেষ 
কবি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তভীবে তারপর আর কোন কবি হতে পারে লা। আর তিনি যাকে 
শেষ নবী বলে দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোন নবী হওয়াই অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ হচ্ছেন 'আলিমূল 
গাইব’ এবং মানুষ আলিমুল গাইব নয়। আল্লাহর কাউকে 'খাতামুন নাবিয়্রীন’ বলে দেয়া এবং 
_. মানুষের কাউকে খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুন ফুকারা’, বলে দেয়া কেমন করে একই পর্যায়তুক্ত 


[তি পারে? 
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কোন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্তি হতেন। কিন্তু 
আমার পরে কোন নবী হবে না, শুধু খলীফা । 
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(SE ob 
রসুলুল্লাহ (সা) বলেন £ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক 
ব্যক্তি একটি দালান তৈরি করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত || 
করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে 
মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিশ্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, "এ স্থানে 
একটা ইট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমি সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।” (অর্থাৎ 
আমার আসার পর নবুওয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন 
কোন শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হবে।) 


এই বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন 
নাবিয়্যানে, উল্লেখিত, হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে এতোটুকু অংশ বর্ধিত হয়েছে £ 
₹(25-31 ০৮৮৯৪ ০১৪৪ "অতপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম 
করে দিলাম।” j 


হাদীসটি তিরমিযী শরীফে একই শব্দ সম্বলিত হয়ে ‘কিতাবুল মানাকিবের বাবু 
ফাদ্লিন নাবী’ এবং কিতাবুল আদাবের "বাবুল আমসালে' বর্ণিত হয়েছে। es 


মু দে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বর্ণিত হাদীসের 
সিলসিলায় উল্লেখিত হয়েছে এবং এর শেষ অংশটুকু হলো ৮৮১১ ৯. "আমার 
মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম করা হলো।” 


মুসনাদে আহমাদে সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস 
হযরত উবাই ইবনে কা’ব, হযরত আবু. সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে 
বর্ণিত হয়েছে। | | 
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EM 
(4৯৮০ ০১| ২৯৪ 1৮৮) - ws 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ৪ ছাপার নানীর ধর সাগরে শের দাম 
করা হয়েছে £ (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দেয়া 
হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) যুদ্ধলন্ধ 
অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (8) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য 
মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামায. কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, দুনিয়ার 
প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই 
নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের 
কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র দুনিয়ার জন্য. আমাকে 
রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে 
দেয়া হয়েছে।” 


নে 


338483452001475575707৮741055980) 
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রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ পরিসালাত এবং নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করে দেয়া 
| হয়েছে। আমার পর আর কোন রমূল এবং নবী আসবে না।” 


৷ OES 60, tm UL ale tn Lait JG () 
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(ell 205 


রসূলুল্লাহ (সী). বলেন £ “আমি মুহাম্মান। আমি আহমাদ। আমি বিনুপ্তকারী, আমার 
সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে: লোকদেরকে - 
হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) 
আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে 
আর নবী আসবে না।” 
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১45০০৬৪71০০ ১৯ (90150 22এ 
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রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর 
উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) 
এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উন্মাত। দাজ্জাল নিসন্দেহে এখন 
৪7 


AEE 


লিল TN) লী 


০5৫ নি 2411 Le 6 LE 
al ৬৯০০৭) = GD i 15552 বে ১৮2০৮151118 


(lll ০১১৯০ ০৭141 ০- ০১০ 
আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের রলেন £ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আ*সকে 
বলতে শুনেছি, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের গৃহ থেকে বরে হয়ে আমাদের মধ্যে 
তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে 
যাচ্ছেন তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মৃহাম্মাদ। অতপর বললেন, আমার 
পর আর কোন নবী নেই। . + 


রাহে নিন 
00. ELS 301 00551010১০০ 24042 555 


(315৬2 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই। আছে সুসংবাদ 
দানকারী ঘটনাবলী1 জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল, সুসংবাদ দানকারী 
ঘটনাগুলো কি? জবারে তিনি বললেন £ ভালো স্বপ্নু। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপু। 
(অর্থাৎ আল্লাহর অহী নাযিল হবার এখন আর সম্ভাবনা নেই। বড় জোর এতোটুকু 
বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যদি কাউকে কোন ইঙ্গিত দেয়া 
হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হঝ্যে। 
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দা জো রব 
সে সৌভাগ্য লাভ করতো। 


1 ) 


নত হি 


[EME EET 


“রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) বলেন £ আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার. 
সাথে হারুনের সম্পর্কের মতৌ। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। 


বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা. প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
মুসনাদে আহমাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'টি হাদীস হযরত সা’দ ইবনে আবি 
ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলো £ ১5৩০১ 31 3 
এ “কিন্তু আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই।” আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম 
আহমাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা 
থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে 
(রা) মদীনা তাইয়্যেবার তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার ফায়সালা 
করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে। হযরত আলী 
(রা) রমূলুল্লাহকে সো) বলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে শিশু এবং 
নারীদের' মধ্যে ছড়ে যাচ্ছেন?” রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন £ "আমার 
সাথে তোমার সম্পর্কতো মুসার সাথে হারুনের ‘সম্পর্কের মতো। “অর্থাৎ তুর পর্বতে 
যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য. হযরত 
হারুনকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি 
তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে রসূলুল্লাহর মনে এই সন্দেহও জাগে যে, 
হযরত হারুনের সংগে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে. এ থেকে কোন বিভ্রান্তির 
|| সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পরমুহূর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, "আমার 
পর আর কোন ব্যক্তি নবী হবে না।” 
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হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ আর কথা হচ্ছে এই যে, 


আমার উম্মাতের মধ্যে ব্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে 
দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোন নবী নেই। 
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এ-বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ ‘কিতাবুল মালাহেমে” হযরত আবু 
হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিধীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু 
চা 
তৈরিতে ০3295 ৯ ০৪০৪ OMS ০১0৯০ ৮১2 ৮১৯ 
অর্থাৎ এমন কি তিরিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই 
দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রসূল। 


০১৫৪ ০৫ ০০৪৪ OS ১৪171594545 4111 Le এ এ (১) 
১৫ 0৮ sll (১৪৪৪ 01 ০৯৪ ০০ LAS এ ll 2 
(SUA oS, 49052) - ১৯৪৪ ১ al ০ 

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে 


অনেক লোক এমন ছিলেন, যাদের সংগে কথা বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন 
না। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে উমর । 


মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, ভাতে ৮৬৯৫: -এর 
পরিবর্তে ০৬১৬১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম এবং মুহাদ্দাস শব্দ দু'টি 
সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সংগে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন অথবা যার সাথে 
পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াত ছাড়াও যদি এই 
উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতো তাহলে তিনি 
একমাত্র হযরত উমরই হতেন। 


Fi Yeti 3405510০154 09005 (তা 
(৮০/০57 0811 5055 1 লাল) ৬ ০৪ 


“রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং আমার উদ্মাতের পর 
আর কোন উম্মাত (অর্থাৎ কোন ভবিষ্যত নবীর উন্মাত) নেই। 
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রসুলুল্লাহ (সা) বলেন ৪ আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) 
শেষ মসজিদ ।১ 


রসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বহু সাহাবী হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু 
মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো করেছেন। এগুনো 
অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন তে বিভিন্নভাবে 
বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে একথা পরিষার করে দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর 
কোন নবী আসবে না। নবুওয়াতের সিলসিলা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে 
যে ব্যক্তি রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল (প্রতারক) এবং কাজ্জাব 
ও মিথুক।২ কুরআনের "খাতামুন নাবিয়্রীন” শব্দের এর চাইতে বেশী শক্তিশালী, 
নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে! রৃসূলুল্লাহর বাণীই এখানে চরম সনদ 
এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন তা কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন আরো অধিক 
শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়।' এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মুহাম্মাদের (সা) চেয়ে বেশী কে 
কুরআনকে বুঝেছে এবং তাঁর চাইতে বেশী এর ব্যাখ্যার অধিকার কার আছে? এমন কে 
আছে যে, খতমে নবুওয়াতের অন্য কোন অথ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের 
কথা, সে দিকে ভুক্ষেপ করতেও আমরা প্রস্তুত হবো? 














































১. খত্মে নবুওয়াত অশ্বীকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যেমন তীর মসজিদকে 
শেষ মসজিন বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এরপরও দুনিয়ায় বেশুমার মসজিদ নির্মিত 
হয়েছে অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে, তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তীর পরেও নবী | 
আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু 
আসনে এ ধরনের বিকৃত অর্থই একথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ এবং রসূলের কালামের 
অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে 
সেখানে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীস সম্মুখে রাখলেই একথা পরিস্ুট হবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তার 
মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্‌ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে উমর (রা) এবং হযরত মায়মুনার (রা) যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা 
হয়েছে, দুনিয়ায় মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব হাসিল হয় এবং 
এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা জায়েয। দুনিয়ার অবশিষ্ট 
মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মপজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামায পড়বার জন্য 
সেদিকে সফর করা জায়েয নয়। এর মধ্যে "মসজিদুল হারাম’ হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম 
(জা) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো "মসজিদে আকসা’ হযরত সুলাইমান (আ) এটি নির্মাণ 
করেছিলেন এবং তৃতীয়টি মদীনা তাইয়েবার “মসজিদে নববী”। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (সা)। 
রসূলুল্লাহর (সা) এরশাদের, অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোন নবী আসবে না, 
সেহেতু আমার মসজিদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোন মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামায 
পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে 
সফর করা জায়েয হবে। ৰ j | 

' ২. শেষ নবুওয়াতে অবিশ্বাসীরা নবী করিমের (সা) হাদীসের বিপরীতে হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত 

নিম্োক্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয় £ “বল নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়ীন, একথা বলো না যে তার পর নবী 

নেই।” প্রথমত নবী করিমের (সা) সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার AE 
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সাহাবীদের ইজমা - 

কুরআন এবং সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হলো তৃতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত নির্ভরযোগ্য এ্রতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর 
(সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুওয়াতের দাবী করে এবং যারা তাদের 
করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি. বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। সে 
রসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত অস্বীকার করছিল না; বরং সে দাবী করেছিল যে, রসূলুল্লাহ 
নবুওয়াতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পূর্বে সে তীর নিকট যে 
চিঠি পাঠিয়েছিল তার আসল শব্দ হলো এই £ 
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“আল্লাহ্‌র মুসাইলামার তরফ হতে. আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদের নিকট। আপনার 


রসূল 
ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুওয়াতের 
কাজে শরীক করা হয়েছে।” 


এ ছাড়াও এঁতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামার ওখানে যে 
আযান দেয়া হতো তাতে < 4১.) 1১০ 01 ১৮%! শব্দাবলীও বলা হতো। এভাবে 
স্পষ্ট করে রিসালাতে মৃহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফের ও ইসলামী 
মিল্লাত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস 
থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, বনু.হোনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। 
অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজেই তাকে তাঁর 
নবুওয়াতের কাজে শরীক করেছেন। এ ছাড়াও আর একটা কথা হলো এই যে, মদীনা 
তাইয়্যেবা থেকে এক ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার 
নিকটে গিয়ে সে কুরআনের আয়াতকে মুসাইলামার নিকট অবতীর্ণ আয়াতরূপে পেশ 
করেছিল। (১১ ৯০ ৯০1৯ ১২৪৫ ০2 5240 2241) কিন্তু এ সত্বেও 
সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। 
অতপর একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবীগণ তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 


উদ্ধৃতি দেয়া একটা ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই 
নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রা) উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ 
নেই। কোন বিখ্যাত হাদীস লিশিবদ্ধকারী এ হাদীসটি নিপিবদ্ধ বা উল্লেখ করেননি। উপরোক্ত হাদীসটি 
'দুররি মানসুর' নামক তাফসীর এবং “ভাকমিনাহ মাজমা-উদ্দ-বিহার' নামক অপরিচিত হাদীস 
সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিশ্বস্ততা সন্ধে কিছুই জানা নেই। রসূন 
(সা)-এর সুস্পষ্ট হাদীস যা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা) উক্তির, যা দুর্বলতম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 
উল্লেখ চূড়ান্ত ধৃষ্টতা মাত্র। - 
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৷ ভল ভাবনা; 
যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করা যেতে পারে না। বরং শুধু মুসলমানই নয় জিশ্বীও 
(অমুসলিম) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে গোলামে পরিণত করা 
জায়েয নয়। কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে 
গোলাম বানানো হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই তাদেরকে 
গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) তাদের মধ্য থেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর 
মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াই১ হলেন 
পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। _€ ১/২:৮4:105:15-41) 
TY, _1১7 4৯৯০) এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে 
অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না 
বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পরে নবুওয়াতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনে। 
রসূলুল্াহ্র ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব দেন 
হযরত আবু বকর সিদ্দীকারা) এবং সাহাবীদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীন 
এ কাজে অগ্রসর হন। সাহাবীদের ইজমার এর চাইতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে 
পারে। 


উম্মাতের সমগ্র আলেম সমাজের ইজমা 

শরীয়াতে সাহাবীদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সবচাইতে শক্তিশালী দলিল হলো 
সাহাবীগণের পরবর্তী কালের আলেম সমাজের ইজমা । এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা 
যায়, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম 
জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে, 
“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং 
তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে 
নেবে, সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলামের মধ্যে তার স্থান নেই।” 


এ ব্যাপারে আমি কতিপয় প্রমাণ পেশ করছি ঃ 


(১) ইমাম আবু হানীফার যুগে (৮০-_-১৫০ হি) এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে 
এবং বলে $ "আমাকে সুযোগ দাও, আমি নবুওয়াতের সংকেত চিহ্ন পেশ করব।” 


একথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন £ যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে নবুওয়াতের কোন 
সংকেত, চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 
১৯১০7” "আমার পর আর কোন নবী নেই।” 





য়্যা গোত্রের 
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(২) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-_-৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত 
তাফসীরে (০224145১! 4১১৫1) আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 
HOSA SY LS Ul hk 2১11172১410 
৪501 
"যে নবুওয়াতকে. খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, 

কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারো জন্য খুলবে না।” (তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ 

খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা) 

(৩) ইমাম তাহাবী (হিঃ ২৩১--৩২১) তাঁর 'আকীদাতুস সালাফীয়া গ্রন্থে সালাফে 
সালেহীন (প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ সংৎকর্মশীলগণ) এবং বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, 
ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহেমাহমুল্লাহর আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা প্রসংগে 
নবুওয়াত সম্পর্কিত এ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রসূল এবং শেষ 
নবী, মুন্তাকীদের ইমাম, রসূলদের সরদার ও রবুল আলামীনের বন্ধু। আর তাঁর পর 
নবুওয়াতের প্রত্যেকটি দাবী পথভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির লালসার বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই 
নয়।” (শারহত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালাফিয়া, দারুল মা'আরিফ মিসর, ১৫, 
৭, ৯৬, ৯৭, ১০০-ও ১০২ পৃষ্ঠা) 

(8) আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (৩৮৪---৪৫৬ হিঃ) লিখেছেন £ নিশ্চয়ই 
রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, 
অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের 
পুরুষদের মধ্যে কারো প্তা নয়। কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী” (আল 


মুহাল্লা, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা) 
(৫) ইমাম গায্যালী বলেন ৫ (৪৫০__-৫০৫ হিঃ)” 


alse tll oS LUGE sh) cl acid 
0০১১ ১৮২ ৭০ Sa 01 ৩৯2 JE 19405 01 ৬৪০ id ০৪০ 
১২৩০০৩5৯১৯৫ ০৪ 85৯1 ৪115 axle lla Sane 
9135 2115861881 95452৮৯14৯5 Lil 
4155 037 ১০৮১ ৮৯ 341১5 ০৭ LHD age tls Yi 
০১৪১৪ Lb oe MO 19৯ ১2358 1০৯০১১11120 ৪1৮ 


১. ইমাম গাজ্জালীর এ অভিমতটি এর মূল ইবারত সহকারে এখানে উদ্ধৃত করছি এ জন্য যে, খতমে 
তি DL lilac SN Sonnet টা 
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(\\t ০ * ১৮০০ ৭ 42১৭1 
শ্যদি এ দরোজাটি (অর্থাৎ ইজমাকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকার করার দরোজা] 
খুলে দেয়া হয় তাহলে বড়ই ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন যদি কেউ বলে, 
আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে অন্য কোন নবীর 
আগমন অসম্ভব নয়, তাহলে তাকে কাফের বলার ব্যাপারে ইতস্তত করা যেতে পারে 
না। কিন্তু বিতর্কের সময় যে ব্যক্তি তাকে কাফের আখ্যায়িত করতে ইতস্তত করাকে 
অবৈধ প্রমাণ করতে চাইবে তাকে অবশ্যই ইজমার সাহায্য নিতে হবে। কারণ নিরেট 
যুক্তি দ্বারা তার অবৈধ হবার ফায়সালা করা যায় না। আর কুরআন ও হাদীসের বাণীর 
ব্যাপারে বলা যায়, এ মতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি "আমার পরে আর কোন নবী নেই” 
এবং "নবীদের মোহর” এ উক্তি দু'টির নানা রকম চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হবে 
না। সে বলবে, "খাতামুন নাবীয়টীন” মানে হচ্ছে অতীব মর্যাদাবান নবীদের আগমন 
শেষ হয়ে যাওয়া। আর যদি বলা হয়, “নবীগণ” শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে সকল 
নবীকে বুঝানো হয়েছে, তাহলে এই "সাধারণ থেকে 'অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী” বের 
করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না। "আমার পর আর নবী নেই” .এ ব্যাপারে সে 
বলে দেবে, "আমার পর আর রসূল নেই” একথা তো বলা হয়নি। রসূল ও নবীর মধ্যে 
পার্থক্য আছে। নবীর মর্যাদা রসূলের চেয়ে বেশী। মোটকথা এ ধরনের আজেবাজে উদ্ভট 
কথা অনেক বলা যেতে পারে। আর নিছক শাব্দিক দিক দিয়ে এ ধরনের চুলচেরা 
ব্যাখ্যাকে আমরা একেবারে অসম্ভবও বলি না। বরং বাহ্যিক উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 
আমরা এর চেয়েও দূরবর্তী সম্ভাবনার অবকাশ স্বীকার করি। আর এ ধরনের 
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দেল ভা RS টুল 

বক্তব্য সে অস্বীকার করছে। কিন্তু এ অভিমতের প্রবক্তার বক্তব্য খণ্ডন করে আমি বলবো, 
মুসলিম উদ্মাহ্‌ প্যত্যের ভিত্তিতে এ শব্দঅর্থাৎ আমার পরে আর কোন নবী নেই) 
থেকে এবং নবী সাান্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনাবলীর প্রমাণাদি থেকে একথাই 
বুঝেছে যে, নবী করীমের (সা) উদ্দেশ্য ল একথা বুঝানো যে, তাঁর পরে আর কখনো 
কোন নবী আসবে না এবং রসূলও আসবে না। এ ছাড়া মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারেও 
একমত যে, এর মধ্যে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা ও বিশেষিত করারও কোন অবকাশ নেই। 
কাজেই এহেন ব্যক্তিকে ইজমা অন্বীকারকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। 


(৬) মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী মৃত্যু £ ৫১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মা’আলিমুত 
তানজীল-এ লিখেছেন ঃ রসূলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের সিলসিলা 
খতম করেছেন। কাজেই তিনি সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদের (সা) পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় 
খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্টা) 

(৭) আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭--৫৩৮ হিঃ) তাফসীরে কাশশাফে লিখেছেন £ যদি 
তোমরা বল, রসূলুল্লাহ (সা) শেষ নবী কেমন করে হলেন, কেননা হযরত ঈসা (আ) শেষ 
যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবো, রসুলুন্রাহর শেষ নবী হবার অথ হলো এই যে, 
তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। হযরত ঈসাকে (আ) 
রসূলুল্লাহর (সা) পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি রসূলুল্লাহ অনুসারী 
হবেন এবং তাঁর কেরলার দিকে মূখ করে নামায পড়বেন। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ 
(সা) উদ্মাতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা) 


(৮) কাজী ইয়ায (মৃত্যু £ ৫৪৪ হিঃ) লিখেছেন $ যে ব্যক্তি নিজে নবুওয়াতের দাবী || 
করে অথবা একথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোন ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুওয়াত 
হাসিল করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন 
কোন কোন দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি 
নবুওয়াতের দাবী করে না অথচ একথার দাবী জানায় যে, তার ওপর অহী নাযিল 
হয়_এ ধরনের সমস্ত লোক কাফের এবং তারা রসূলুগ্লাহর নবুওয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন 
 করছে। কেননা তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পর কোন নবী আসবে 
না এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ খবর পৌছিয়েছেন যে, তিনি -নবুওয়াতকে 
খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র মুসলিম 
সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় 
কোন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। কাজেই উল্লেখিত দলগুলোর কাফের হওয়া 
সম্পর্কে কুরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোন সন্দেহ নেই। (শিফা দ্বিতীয় খণ্ড, 
২৭০ ২৭১ পৃষ্ঠা) | 


(৯) আল্লামা শাহারিস্তানী (মৃত্যু £ ৫৪৮ হিঃ) তাঁর মশহুর কিতাব আল মিলাল ওয়ান 
নিহালে লিখেছেন £ এবং যে এভাবেই বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পরও কোন নবী আসবে [হযরত ঈসা আ) ছাড়া] তার কাফের হওয়া সম্পর্কে যে কোন 

LL পৃষ্ঠা) 
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SV (১০) ইমাম রাযী (৫৪৩-০৬০৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে কবীরে 'খাতামুন নাবিয়্টান, 
শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন £ এ বর্ণনায় খাতামুন নাবিয়্রীন শব্দ এ জন্য বলা হয়েছে যে, 
যে নবীর পর অন্য কোন নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবল্গীর ব্যাখ্যার 
ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবী তা পূর্ণ করতে 
পারেন। কিন্তু যার পর আর কোন নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মাতের ওপর খুব বেশী 
স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুষ্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টান্ত এমন এক 
পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয় কোন অভিভাবক এবং 
পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (যষ্ঠ খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা) | 

(১১) আল্লামা বায়যাবী (মৃত্যু £ ৬৮৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত্‌ তানজীল-এ 
লিখেছেন £ অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা 
তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত 
ঈসার (আ) নাযিল হবার কারণে খতমে নবুওয়াতের ওপর কোন দোষ আসছে না। কেননা 
তিনি রসূলুল্লাহর (সা) দীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা) 

(১২) আল্লামা হাফেয উদ্দীন নাসাফী মৃত্যু £ ৮১০ হিঃ) তীর তাফসীরে মাদারেকুত 
তানজীল-এ লিখেছেন £ এবং রসূলুল্লাহ (সা) খাতামুন নাবিয়্রীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ 
নবী। তাঁর পর আর কোন ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসার (আ) ব্যাপার হলো 
এই যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্র পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি 
নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন রসূলুল্লাহর শরীয়াতের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন 
রসূলুল্লাহ্র উন্মাত। (৪৭১ পৃষ্ঠা) 

(১৩) আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (মৃত্যু 8 ৭২৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে 'খাজিন'-এ 
লিখেছেন £ ০২-41৫০৮৯১ অর্থাৎ আল্লাহ রসূলুল্লাহ্র নবুওয়াত খতম করে দিয়েছেন। 
কাজেই তাঁর পরে আর কোন নবুওয়াত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও 
নয়, ৮১১০ ৮৪০ 4৩ 441 00০ অর্থাৎ ‘আল্লাহ একথা জানেন যে, তার পর 
আর কোন নবী নেই’ (৪৭১-_৪৭২ পৃষ্ঠা) 

(১৪) আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃত্যু £ ৭৭৪ হিঃ) তাঁর মশহুর তাফসীরে লিখেছেন £ 
অতপর আলোচ্য আয়াত থেকে একতা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন রসূলুল্লাহ্র পর কোন 
নবী নেই, তখন অপর কোন রসূলেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা রিসালাত একটা 
বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়াতের পদমর্যাদা এর চাইতে বেশী সাধারণধর্মী। প্রত্যেক র 
নবী হন, কিন্তু প্রত্যক নবী রসূল হন না। রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী 
করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং গোমরাহ। যতোই সে আলৌকিক 
ক্ষমতা ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন, তার দাবী মানবার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত 
যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরনের। 
(তৃতীয় খণ্ড, ৪৯৩_৪৯৪ পৃষ্ঠা) 

(১৫) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (মুত্যু £ঃ ৯১১ হিঃ) তাঁর তাফসীরে জালালাইন-এ 
লিখেছেন £ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন, রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী নেই। 
এবং হযরত ঈসা (আ) নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ্র শরীয়াত মোতাবেকই আমল 
করবেন।, (৭৬৮ পৃষ্ঠা) 
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রিবন কা ক্লান্ত 
ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে 'কিতাবুস সিয়ারের, 'বাবুর রুইয়ায়, লিখেছেন £ যদি কেউ 
একথা না মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, তাহলে সে 
মুসলমান নয়। কেননা কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দীনের অপরিহার্য আকীদা 
বিশ্বাসের শামিল। (১৭৯ পৃষ্ঠা) 


(১৭) মুল্লা আলী কারী (মৃত্যু £ ১০১৬ হিঃ) 'শারহে ফিকহে আকবার,-এ লিখেছেন 
£ আমাদের রসূলের (সা) পর অন্য কোন ব্যক্তির নবুওয়াতের দাবী করা 
সর্ববাদীসন্মতভাবে কুফর। (২০২ পৃষ্ঠা) 


(১৮) শায়খ ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু £ ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ উল্লেখিত 
ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন £ আলেম সমাজ 'খাতাম' শব্দটির (০) তা-এর ওপর জবর 
লাগিয়ে পড়েছেন, _এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র, যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়। 
অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সা) সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার 
ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো 'মোহরে পয়গন্ধর' 
অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুওয়াতের দরজা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং 
পয়গন্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। অন্য পাঠকরা 'তা’'-এর নীচে জের 
লাগিয়ে পড়েছেন 'থাতিমুন নাবিয়টান'। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ছিলেন মোহর দানকারী । 
অন্যকথায় বলা যাবে, পয়গ্রদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ 'খাতাম’-এর 
সমার্থক হয়ে দীড়াবে। তাহলে রসূলুল্লাহর (সা) পর -তাঁর উম্মাতের আলেম সমাজ তাঁর 
কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাবেন একমাত্র তাঁর প্রতিনিধিতৃ। তাঁর ইন্তেকালের সাথে 
সাথেই নবুওয়াতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তার পরে হযরত ঈসার 
(আ) নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুওয়াতকে ক্রটিযুক্ত করবে না। কেননা খাতিমুন 
নাবিয়ীন হবার অর্থ হলো এই যে, তীর পর আর কাউকে নবী বানানো হবে না এবং 
হযরত ঈসাকে (আ) তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে। কাজেই তিনি রসূলুল্লাহ্র 
অনুসারীর মধ্যে শামিল হবেন, রসূলুল্লাহর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন এবং 
তাঁরই উম্মাতের অন্তরভূক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসার (আ) নিকট অহী নাযিল হবে না 
এবং তিনি কোন নতুন আহকামও জারি করবেন না, বরং তিনি হবেন রসূলুল্লাহ্র 
প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর 
আর কোন নবী নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন £ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম শেষ নবী। এবং রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ আমার পরে কোন নবী নেই। কাজেই 
এখন যে বলবেন মুহাম্মাদ (সা)-এর পর নবী আছে, তাকে কাফের বলা হবে। কেননা 
সে কুরআনকে অস্বীকার করেছে এবং অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিকেও কাফের বলা হবে যে 
এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে 
পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াতের দাবী করবে, তার দাবী 
বাতিল হয়ে যাবে। (২২ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা) 


(১৯) শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে বার’শ হিজরীতে পাক-ভারতের 
বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে ‘ফতোয়ায়ে আলমগিরী নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ 
করেন তাতে উল্লেখিত হয়েছে £ যদি কেউ মনে করে যে, মুহামাদ (সা) শেষ নবী নয়, 
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কাজা বুলস 
তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেয়া হবে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা) 


(২০) আল্লামা শওকানী [মৃত্যু £ ১২৫৫ হিঃ) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে 
লিখেছেন ঃ সমগ্র মুসলিম সমাজ 'খাতিম” শব্দটির ‘তা’-এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন 
এবং একমাত্র আসেম জবরের সাথে পড়েছেন। প্রথমটার অর্থ হলো এই যে, রসূলুল্লাহ 
সমস্ত পয়গন্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ 
হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গন্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ। এবং এর সাহায্যে নবীদের 
সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। 
(চতুর্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা) 


(২১) আল্লামা আলুসি (মৃত্যু ৪. ১২৮০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে লিখেছেন £ 
নবী শব্দটি রসূলের চাইতে বেশী ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। কাজেই রসূলুল্লাহর খাতিমুন 
নাবিয়্টান হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষ নবী এবং শেষ 
রসূল__একথার অর্থ হলো এই যে, এ দুনিয়ায় তাঁর নবুওয়াতের গুণে গুণাষিত হবার 
৮5 হয়ে গেছে। (২২ খণ্ড, ৩২ 

) 

রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের অহীর দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য 
করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই। (২২ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা) 


“বসূলুল্লাহ শেষ নবী-_একথাটি কুরআন দ্যর্থথীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রসূনুল্লাহর 
সুন্নাত এটিকে সু্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল 
করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোন দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা 
হবে” (২২ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা) 


বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে মরক্কো ও স্পেন এবং তুর্কী থেকে ইয়েমেন 
পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা 
এবং মতামত আমি এখানে উল্লেখ করলাম। তাঁদের নামের সাথে সাথে তাঁদের জন্ম এবং 
মৃত্যু তারিখও উল্লেখ করেছি। এ থেকেই ধারণা করা যাবে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী 
থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এর মধ্যে শামিল 
আছেন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর আলেম সমাজের মতামতও আমি এখানে উল্লেখ করতে 
পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাঁদেরকে রাদ দিয়েছি। কেননা তাঁরা মীর্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানীর সমসাময়িক এবং হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, মীর্জা সাহেবের 
বিরোধিতার মনোভাব নিয়েই তীরা খতমে নবুওয়াতের এই অথ বিবৃত করেছেন। এ জন্য 
মীর্জা সাহেবের পূর্ববর্তী যুগের আলেম সমাজের মতামতের উদ্ধৃতিই এখানে পেশ 
করেছি__ যেহেতু মীর্জা সাহেবের সাথে তাঁদের বিরোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এসব 
মতামত থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে 
আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান একযোগে খাতামুন নাবিয়্টীন শব্দের অর্থ নিয়েছে শেষ 
নবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এ একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহর পর 

ER sell eh dn ce ৪৪ 44৯০৪১৯৯০৪৪ 
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যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবী অথবা রসূল হবার 
দাবী করে এবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফের হয়ে যায়, এ ব্যাপারে 
মুসলমানদের মধ্যে কোন যুগে সামান্যতম মতবিরোধও সৃষ্টি হয়নি। কাজেই এ 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন 
যে, 'খাতামুন নাবিয়টান, শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের 
আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ (সা) নিজেই যা ব্যাখ্যা 
করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে 
কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে ছার্থহীনভাবে যা স্বীকার 
করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোন অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোন নতুন দাবীদারের জন্য 
নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি? এবং এই ধরনের 
লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুওয়াতের দরজা 
উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং এঁ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি. নবুওয়াতের 
দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার 'নবুওয়াতের' ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে? 


এ ব্যাপারে আরো তিনটি কথা বিবেচনা করতে হবে। 


আমাদের ঈমানের সংশে আল্লাহর 
কি নোন শাক্রতা আছে? 


প্রথম কথা হলো এই যে, নবুওয়াতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের দৃষ্টিতে 
এ বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার অন্তরভুক্ত, এটি স্বীকার করার বা না করার 
ওপর মানুষের ঈমান ও্‌ কুফরী নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি যদি নবী হয় এবং লোকেরা 
তাঁকে না মানে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যায়। আবার কোন ব্যক্তি নবী না হওয়া 
সত্ত্বেও যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফের হয়ে যায়। এ ধরনের জটিল 
পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায়, না। যদি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোন নবী আসার কথা থাকতো তাহলে. 
আল্লাহ নিজেই কুরআনে স্পষ্ট ও দ্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু. 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন। এবং রসুলুল্লাহ 
কখনো এ দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না; যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উদ্মাতকে এ 
ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো নবী আসবেন এবং আমরা সবাই 
তাঁদেরকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, রসূলুল্লাহর (সা) পর 
নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোন নবী প্রবেশ করবে, যার 
ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না! অথচ আমাদের এ সম্পর্কে শুধু 
বেখবরই রাখা হয়নি বরং আল্লাহ এবং তাঁর রসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছেন, 
যার ফলে তেরশ বছর পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত একথা মনে করছিল এবং আজও মনে করে 
যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোন নবী আসবেন না? 
আমাদের সাথে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের এ ধরনের ব্যবহার কেন হবে? আমাদের দীন 
এবং ঈমানের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের তো কোন শত্রুতা নেই। 
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দলিল URS ORR, রা ভি 
|| এবং কোন নবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, 
[|| তাহলে ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের || 
দিন তিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি 
উল্লেখিত রেকর্ডগুলো তাঁর আদালতে পেশ করবো। এ থেকে অন্তত প্রমাণ হয়ে যাবে যে, 
(মা*আযাল্লাহ) আল্লাহর, কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতই আমাদের এই কুফরীর মধ্যে | 
{| নিক্ষেপ করেছে। আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এসব রেকর্ড দেখার পর কোন নতুন || 
|| নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যদি সত্যি || 
[| সত্যিই নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কোন নতুন নবী যদি না আসতে 
| পারে এবং এসব সত্ত্বেও কেউ কোন নবুওয়াতের দাবীদারের ওপর যদি ঈমান আনে, || 
||| তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, এই কুফরীর অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য সে আল্লাহর 
দরবারে এমন কি রেকর্ড পেশ করতে পারবে, যার ফলে সে মুক্তি লাভের আশা করতে 
|| পারে! আদালতে হাযির হবার পূর্বে ভার নিজের জবাবদিহির 'জন্য সংগৃহীত দলিল 
প্রমাণগুলো এখানেই বিশ্লেষণ করে নেয়া উচিত। এবং আমরা যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ 
করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবেচনা করা উচিত যে, নিজের জন্য যে সাফাইয়ের 
[| ওপর নির্ভর করে সে এ কাজ করছে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এর ওপর নির্ভর করে 
কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বিপদকে স্বাগতম জানাতে পারে? 











এখন নবীর প্রয়োজনটাহ বা কেন? 


দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, ইবাদাত এবং নেক কাজে তরক্কী করে কোন ব্যক্তি নিজের || 
মধ্যে নবুওয়াতের গুণ পয়দা করতে পারে না। নবুওয়াতের যোগ্যতা কোন অর্জন করার 
জিনিস নয়। কোন বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুওয়াত দান করা হয় না। || 
বরং বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এই মর্যাদা দান করে 
থাকেন! এ প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই আল্লাহ এক ব্যক্তিকে এ মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামখা আল্লাহ 
নবীর পর নবী প্রেরণ করতে থাকেন না। কুরআন মজিদ থেকে যখন আমরা একথা 
জানবার চেষ্টা করি যে, কোন্‌ পরিস্থিতিতে নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন 
সেখানে এ ধরনের চারটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় ঃ 


এক ঃ কোন বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, 
তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন নবী আসেনি এবং অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর 
পয়গামও তাদের নিকট পৌছেনি।- 

দুই ৪ নবী পাঠাবার প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতিপূর্বে প্রেরিত 
নবীদের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। 

তিন ৪ ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি 
এবং দীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়। 
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হন হৰয় সং তয়৷ সা জা সরা 
প্রয়োজন হয়। 


এখন একথা সুস্পষ্ট যে, ওপরের এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোনটিও আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর বিদ্যমান নেই। 


কুরআন নিজেই বলছে, রসূলুল্াহংকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে 
পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস একথা বলে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর 
থেকে সমগ্র দুনিয়ায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে, যাতে করে তাঁর দাওয়াত সবসময় 
রর od lL LL 
পয়গন্বর প্রেরণের কোন প্রয়োজন থাকে না। 


কুরআন একথাও বলে এবং একই সংগে হাদীস এবং সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও 
একথার সাক্ষবহ যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল 
এবং নির্ভেজাল আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোন প্রকার বিকৃতি বা রদবদল 
হয়নি। তিনি যে কুরআন এনেছিলেন, তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটি শব্দের কম-বেশী 
হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ 
তিনি দিয়েছিলেন, তাও আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস 
করছি। কাজেই দ্বিতীয় প্রয়োজনটাও খতম হয়ে গেছে। 





আবার কুরআন মজীদ স্পষ্টভাষায় “একথাও ব্যক্ত করে যে, রসুলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে 
আল্লাহর দীনকে পূর্ণতা দান কর হয়েছে। কাজেই দীনের পূর্ণতার জন্যও এখন আর কোন 
নবীর প্রয়োজন নেই। 


এখন বাকি থাকে চতুর্থ প্রয়োজনটি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এই যে, এ জন্য 
যদি কোন নবীর প্রয়োজন হতো তাহলে রসূলুল্লাহর (সা) যুগে তার সংগেই তাকে প্রেরণ 
করা হতো। কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, এমন কোন নবী রসূলুল্লাহর (সা) যুগে প্রেরণ 
করা হয়নি। কাজেই এ কারণটা বাতিল হয়ে গেছে। 


এখন আমরা জানতে চাই, রসূলুল্লাহর (সা) পর আর একজন নতুন নবী আসার পঞ্চম 
কারণটা কি? যদি. কেউ বলে, সমগ্র উম্মাত বিগড়ে গেছে, কাজেই তাদের সংস্কারের 
জন্য আর একজন নতুন নবীর প্রয়োজন, তাহলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো ঃ নিছক 
সংস্কারের জন্য দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কি কোন নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর 
একজন নতুন নবীর অবির্ভাব হলো? অহী নাযিল করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। 
কেননা নবীর নিকটেই অহী নাযিল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোন নতুন 
পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য! আল্লাহর 
কুরআন এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দীন পরিপূর্ণ 
হয়ে গেছে এবং অহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গেছে, তখন সংস্কারের জন্য 
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নতুন নরুওয়াত বর্তমানে মুসল্সমানদের জন্য 
ন্মহমত নয়, লাস্নতের শামিল 

তৃতীয় কথা হলো এই যে, যখনই কোন জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই 
সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ওঁ নবীকে স্বীকার করে নেবে, তারা এক 
উম্মাতভূক্ত হবে এবং যারা তাকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই একটি পৃথক উদ্মাতে 
শামিল হবে। এই দুই উম্মাতের মতবিরোধ কোন আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না 
বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের 
একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা; বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা 
দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। 'এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হিদায়াত 
এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর অহী এবং 
সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দু'টিকে তাদের আইনের উৎস 
হিসেবে মেনে নিতেই প্রথমত অস্বীকার করবে। কাজেই তাদের উভয়ের সম্মিলনে একটি 
সমাজ সৃষ্টি কখনো সম্ভব হবে না। 


এই প্রোজ্বল সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোন ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, 
'ত্মে নবুওয়াত’ মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। এর 
বদৌলতেই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। 
এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা 
তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো । কাজেই যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দানকারী এবং নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে 
শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন হিদায়াতের উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে 
আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তরভূক্ত হতে পারবে। নবৃওয়াতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম 
জাতি কখনো এই এঁক্যের সন্ধান পেতো না।' কেননা প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এ 
এক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। 


ভাবনা-চিন্তা করলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও একথাই সমর্থন করে যে, একটি 
বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দীন দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও রদবদল 
থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে 
সম্মিলিতভাবে এই শেষ নবীর অনুগমন করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান চিরকালের জন্য 
একই উম্মাতের অন্তরভূক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের 
আগমনে উদ্মাতের মধ্যে বারবার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নবী 'মিদ্লী হোক অথবা 
'বুরন্জী, 'উম্মাতওয়ালা,, "শরীয়াতওয়ালা” এবং 'কিতাবওয়ালা'_-যে কোন অবস্থায়ই 
যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে প্রেরণ করা হবে, তার আগমনের 
অবশ্যস্তাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাঁকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মাত 
আর যারা মানবে না তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকার প্রয়োজন 
দেখা যায়, তখন- শুধুমাত্র তখনই-_এই বিভেদ অবশ্যভাবী হয়। কিন্তু যখন তাঁর 
আগমনের কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহর হিকমাত এবং তাঁর রহমতের নিকট 
কোনক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে খামখা কুফর ও ঈমানের 
স্ব লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মাতভুক্ত হবার অয 
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দেবন না। কাজেই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত: হয়, মানুষের 
বিবেক-বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, 
বর্তমানে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ থাকাই উচিত। 


প্রতিশ্রুত সসীহ’-এর তাৎপর্য | 

নতুন নবুওয়াতের দিকে আহবানকারীরা সাধারণত অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বলে থাকে, 
হাদীসে ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ আসবেন বলে খবর দেয়া হয়েছে। আর মসীহ নবী ছিলেন। 
কাজেই তাঁর আগমনের ফলে খত্মে নবৃওয়াত কোন দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে না। বরং 
খত্মে নবুওয়াত এবং “প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর আগমন দু'টোই সমপর্যায়ে সত্য। 


এই প্রসংগে তারা আরো বলে যে, হযরত ঈসা ইবনে মার্য়াম ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ নন। 
তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাদীসে যার আগমনের খবর দেয়া হয়েছে তিনি হলেন 'মাসীলে 
মসীহ’-- অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) অনুরূপ একজন মসীহ। এবং তিনি 'অমুক' ব্যক্তি 
যিনি সম্প্রতি আগমন করেছেন। তাঁকে মেনে নিলে খত্মে নবুওয়াত বিশ্বাসের বিরোধিতা 
করা হয় না। 


- এই প্রতারণার পর্দা ভেদ করবার জন্য আমি এখানে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো 
থেকে এ ব্যাপারে উল্লেখিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহ সুত্রসহ নকল করছি। এ হাদীসগুলো 
প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারবেন, রসূলুল্লাহ সাল্লান্াহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কি বলেছিলেন এবং আজ তাঁকে কিভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে। 
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হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন £. সেই মহান সত্তার কছম' যর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের 
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মধ্যে ইবনে মারয়াম ন্যায়বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে 
ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন।১ এবং যুদ্ধ খতম করে দেবেন (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের 
পরিবর্তে 'জিযিয়া' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ জিযিয়া খতম করে দেবেন)।২ তখন 
ধনের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা 
এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, মানুষ আল্লাহর জন্য) একটি সিজদা করে নেয়াটাকেই দুনিয়া 
এবং দুনিয়ার যাবতীয় বন্তুর চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করবে। 


(২) অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে ঃ 





Mle JU LCNAEY 
“ঈসা ইবনে মার্য়াম অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না 
এবং এরপর উপরোন্লেখিত হাদীসের মতো একই বিষয়বস্তু বলা হয়েছে। (বুখারী, 
কিতাবুল মাজালিম, বাবু কাসরিস সালিব---ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাবু 
ফিতনাতিদ দাজ্জাল) 


NEE 


248৫ 06154405 iin La dL SEA ০5৮5 £ (7) 


৮1831 ৬০৮৯ StS 74০০৭) 1818০০01425 2০ ০৪ OS 


০০১০ _ এ আশি ৭৬১১ ০02 MH 5 পা ০১১ ৮৪ 
(১১:১৬ গেহা 


১. ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলার এবং শুকর হত্যা করার অর্থ হলো এই যে, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী 
ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঈসায়ী ধর্মের সমগ্র কাঠামোটা এই আকীদার ওপর ভিত্তি করে 
দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তীর একমাত্র পুত্রকে [অর্থাৎ হযরত ঈসাকে (আ)] ক্রুশে বিদ্ধ করে 
'লানত' পূর্ণ মৃত্যু দান করেছেন। এবং এতেই সমস্ত মানুষের গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে গেছে। 
অন্যান্য নবীদের উন্মাতের সংগে ঈসায়ীদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকিদাটুকু গ্রহণ 
করেছে, অতপর আল্লাহর সমস্ত শরীয়া নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শুকরকেও এর! হালাল 
করে নিয়েছে--যা সকল নবীর শরীয়াতে হারাম। কাজেই হযরত ঈসা (আ) নিজে এসে যখন 
বলবেন, আমি আল্লাহর পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নি এবং আমি কারো 
গোনাহর কাফ্ফারা . হইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদই সমূলে উৎপাটিত হবে। 
অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্য আমি শুকর -হালাল করিনি এবং 
তাদেরকে শরীয়াতের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্টও নির্মূল 
হয়ে যাবে। 


২. জন্য কথায় বলা যায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দীন ইসলামের অন্তরতুক্ত হবে। এর 
ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারো কাছ থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না। পরবর্তী ৫ 
এবং ১৫ নং হাদীস একথাই প্রমাণ করেছে। 
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হযরত আবু হুরাইরা রো) বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, কেমন হবে 
তোমরা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মার্য়াম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম 
নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন?” 
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(CEL LE 
হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ৪ ঈসা ইবনে মারয়াম 
অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি শুকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য 
একাধিক নামায এক ওয়াক্তে পড়া হবে। তিনি এতো ধন বিতরণ করবেন যে, 
অবশেষে তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকুফ করে দেবেন। রওহা২ 
নামক স্থানে অবস্থান করে তিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা 
দু'টোই করবেন।৩ (রসূলুল্লাহ এর রর রিভিও ব্যাপারে বর্ণনাকারীর 
সহ যায লছ 
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১. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) নামাযে ইমামতি করবেন না। ফুদলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে ভিনি 
- এক্তেদা করবেন। 

২. রওহা মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম। 

৩. উল্লেখ্য এ যুগে যাকে “মাসীলে মাসীহ” গণ্য করা হয়েছে ভিনি জীরনে কোনদিন হন্ধু বা উমরাহ 
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জালা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ ইত্যবসরে যখন মুসলমানরা তার সংগে 

লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকবে, কাতারবদ্ধ হতে থাকবে এবং নামাযের জন্য 

“একামাত” পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মার্য়াম অবতীর্ণ হবেন এবং 

নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করবেন আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল তীকে দেখতেই 

এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে 

এই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু 

আল্লাহ তাকে হযরত ঈসার (আ) হাতে কতল করবেন তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত 

নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন। 


০১০ সে 00571452280 ০০ 0121 £৮:০১ ৮৪1৮2) 
42০১৯55৮০40 LE 200 (৬০০ ৪০৯) 64559 
০৮3171155৯8 ০15 70510958546 Ls Hl 
81124415055 210 এ 2১১0৯৪০৯১85 
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(৯১2১৯ nl oli: ০ ১৮০৮০ ৭৪৮৯ 411 0১৯ 
হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন £ আমার এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসার) মাঝখানে আর কোন নবী নেই। এবং 
তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরনের 
লম্বা হবেন। বর্ণ লাল সাদায় মেশানো। পরনে দু'টো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার 
চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো! অথচ তা মোটেই সিক্ত হবে না। 
তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সংগে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে টুকরো টুক্রো করবেন। 
শুকর হত্যা করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর যামানায় আল্লাহ ইসলাম ছাড়া 
সমস্ত ধর্মকেই নির্মূল করবেন। তিনি মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দুনিয়ায় 
চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর 
জানাযার নামায পড়বে। 
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হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে 
শুনেছিঃ............ অতপর. ঈসা ইবনে মার্য়াম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর 
তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি নামায পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমরা নিজেরাই 


একে অপরের আমীর১ আল্লাহ এই উদ্মাতকে যে ইজ্জত 'দান করেছেন তার 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একথা বলবেন। 
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হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে সাইয়াদ প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, অতপর 
কতল করি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি .এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, 
তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মার্য়াম একে হত্যা করবেন 
এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা 
করার তোমাদের কোন অধিকার নেই। 
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হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, (দাজ্জাল প্রসংগে রসূলুল্লাহ 
বলেছেন £) সেই সময় ঈসা ইবনে মার্য়াম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে উপস্থিত 
হবেন। অতপর লোকেরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তীকে বলা হবে, হে রূহল্লাহ! 
অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত, 
তিনিই নামায পড়াবেন। অতপর ফজরের নামাযের পর মুসলমানরা দাজ্জালের 
মোকাবিলায় বের হবে।(রসুলুল্লাহ) বলেছেন £ যখন সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হযরত 
ঈসাকে দেখবে, তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। অতপর 
তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে কতল করবেন। তখন অবস্থা এমন 
হবে যে, গাছপালা এবং প্রস্তরখণ্ড চিৎকার করে বলবে, হে রুহুর্লাহ! ইহুদীটা এই 
আমার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে! দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবে না, সবাইকে 
কতল করা হবে। 
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হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন কেলাবী (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, 
(রসূলুল্লাহ বলেছেন $) দাজ্জাল যখন এসব করতে থাকবে, ইত্যবসরে আল্লাহ মাসীহ 
ইবনে মার্য়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের সন্নিকটে 
দু'টো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। 
তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উচু করলে মনে 
হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তীর নিশ্বাসের: হাওয়া যে 
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ইরানে বনি হর হার বীমা গানে জীনত ললে |] 
না। অতপর ইবনে মার্য়াম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লুদের১ দ্বারপ্রান্তে তাকে 
গ্রেফতার করে হত্যা করবেন। 
Ll Lad LL IGIG IL nll air el) 
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(JL ১৫২ ০1৮৭ 80155 0৯১) ০১৪ ০০৪৫০০০৭০2৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ 
দাজ্জাল আমার উম্মাতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (আমি জানি না চল্লিশ দিন, 
চন্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর)২ অবস্থান করবে। অতপর আল্লাহ ঈসা ইবনে 
মার্য়ামকে পাঠাবেন। তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (জনৈক সাহাবী) মতো। 
তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতপর সাত বছর 
পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দু'জন লোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবে না। 
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১. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লুদ (৫7) ফিলিস্তিনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের. 


রাজধানী তেলআবীব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান 
বন্দর নির্মাণ করেছে। 
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[/ হযরত হ্যাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী রো) বর্ণনা করেছেন, একবার রসনা 
(সা) আমাদের মজলিসে তাশরীফ আনলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় 
লিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন $ তোমরা কি আলোচনা করছো? 
লোকেরা বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন $ দশটি 
নিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবে না। অতপর তিনি দশটি নিশানা 
বলে গেলেন। এক £ ধোঁয়া, দুই £ দাজ্জাল, তিন ঃ দাবাতুল আরদ, চার £ পশ্চিম 
দিক হতে সূর্যোদয়, পাঁচ £ ঈসা ইবনে মার্য়ামের অবতরণ, ছয় £ ইয়াজুজ ও মাজুজ, 
সাত £. তিনটি প্রকাণ্ড ভূমি ধস (৭৭৪১০৫) একটি পূর্বে, আট £ঃ একটি পশ্চিমে, 
নয়ঃ আর একটি আরব উপদ্বীপে, দশ £ সর্বশেষ একটি প্রকাণ্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে 
উঠবে এবং ম্রানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে। 
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রসূলুল্লাহর (সা) আজাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ আমার উম্মাতের দু'টো সেনাদলকে আল্লাহ দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি 
দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো-_যারা হিন্দুস্তানের ওপর হামলা করবে আর 
দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মার্য়ামের সংগে অবস্থানকারী। | 
le a ML ৮০০০৩ ৪০৯৮০৮৯১৪ 
৫৭৭১৩ - ২৯৯] 4১০৬৪ ) 41455 08 ১:১৭ ১31 51555 1555 লি 

(loll 
মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আনসারী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি 8 
ইবনে মার্য়াম দাজ্জালকে লুদের দারপ্রান্তে কতল করবেন। 


(3৮৯৬ ১১ ০৯ lh ৬০৯ ৮৪ এ ই এ ৮০৫০) 


১৮১1205530৮ 143 15851777728 


পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আহ্যাব 


2 22479152582 চালাল 
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আবু উমামা বাহেলী (এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসঙ্গে) বর্ণনা করেছেন £ ফজরের 
নামায পড়বার জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক সে সময় ঈসা 
ইবনে মার্য়াম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমা পিছনে সরে আসবেন ঈসাকে (আ) 
অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর কাঁধে 'হাত রেখে বলবেন ঃ না, তমিই 
নামায পড়াও। কেননা এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। কাজেই তিনিই (ইমাম) নামায 
পড়াবেন। সালাম ফেরার পর ঈসা (আ) বলবেন £ দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। 
বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশস্ত্র ইহুদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি হযরত 
ঈসার (আ) ওপর পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন লবণ 
পানিতে গলে যায়। এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। ঈসা (আ) বলবেন $ আমার নিকট 
তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। 
554৯7755125, 

এবং যমীন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে 
পুর হবে যেন শাঁত পানিতে তরে বার। সবাই একই কালেমার নিশান স্থাপন 
করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হবে না। 
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(৫০ ০১৯৮- ০৮৯ ১১০৮০ ১৪৬ ডি 
উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে 
শুনেছিঃ......... এবং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাযের সময় 
অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, হে রূহল্লাহা আপনি নামায 
পড়ান! তিনি জবাব দেবেন £ এই উম্মাতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের আমীর। 
তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রবর্তী হয়ে নামায পড়াবেন। অতপর নামায শেষ করে 
ঈসা (আ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। সে যখন তাঁকে 
দেখবে তখন এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে যেমন সীসা গলে যায়। তিনি নিজের 
অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে কতল করবেন এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন 
করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না। এমন কি বৃক্ষও চি 
কার করে বলবে £ হে মু'মিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। এবং প্রস্তর খণ্ডও চি 
কার করে বলবে £ হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। 
পুল পি এল 5এ নত ৩5 LOA ৭2৮০ 
i) Ms 4515 4101 লতি ৮2৮ 2৮১৯ ০২ ৯৮৮১০৪(৬ 
ED DS Cy or nl ০০55 ET i (১৮৮ ৬৪০৯ 
AL SE 15৯ ১০ 0 4১0১2 al sla pil 21 


সামুরা ইবনে জুনদুব (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ৪ অতপর 
সকাল বেলা ঈসা ইবনে মার্য়াম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং আল্লাহ দাজ্জাল ও তার 
সেনাবাহিনীকে পরাজয় দান করবেন! এমন কি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কাও ফুকারে বলবে 8 
হে মু'মিন, এখানে কাফের আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো একে কতল করো! 
sete dn ৮5440105০০৯ ০০০৮০ 
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Re CATR ROR. 
মধ্যে হামেশা একটি দল হকের ওপর কায়েম থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর 
প্রতিপত্তি বিস্তার করবে। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে 
মারয়াম আলাইহিস সাল্লাম অবতীর্ণ হবেন। | 


পৰ 


ll 215৮০১০0১১5 (৮৯১1 ২৬০৪ ৪৪) Lae be) 


228 Arr 


oa loa a SL 4315 ৮ ৫5565113858 
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হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা 
করবেন। অতপর ঈসা (আ) চন্লিশ বছর আদেল ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে 
দুনিয়ায় অবস্থান করবেন। 


Ls DHL ০144198-০০৪০৯০৬০৫৭) 


1:82 ০5০০0565101 15855 Seale ৮:০০১০৪ (0৮1 
(esl ৮৮৮০) 3551 
রসূলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ 
আফিয়েকের পার্বত্য পথের১ সন্নিকটে তাকে (দাজ্জালকে) মেরে ফেলবেন। 


৭8০ 
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১. লব গর িজ্ 
₹ সর্বশেষ শহর। এরপরে পশ্চিমের দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক হুদ আছে। এখানেই 
জর্দান নদীর উৎ্পত্তিস্থল। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। 
এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌছায় যেখান থেকে জর্দান নদী 
তাবারিয়ার মধ্য হতে নির্গত হচ্ছে। এ পার্বত্য পথকেই বল৷ হয় "আকাবায়ে ও জফিয়েক” (উফায়েকের 
নিম্ন পার্বত্য পথ)। 
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হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) 

বলেন £ অতপর যখন মুসলমানরা নামাযের জন্য তৈরি হবে, তখন তাদের চোখের 


সম্মুখে ঈসা ইবনে মার্য়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামায পড়াবেন 
অতপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের. বলবেন, আমার এবং আল্লাহর: এই দুশমনের 


মুসলমানরা তাদেরকে বেধড়ক হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে বৃক্ষ এবং প্রস্তর খণ্ডও 
চিৎকার করে বলবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা, হে রহমানের বান্দা, হে মুসলমান! দেখো, 
এখানে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে 
দেবেন এবং মুসলমানগণ বিজয় লাভ করবে। তারা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, শূকর হত্যা 
করবে এবং জিযিয়া মওকুফ করে দেবে।১ 


এ ২১টি হাদীস ১৪ জন সহাবীর মারফত নির্ভুল সনদসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য 
কিতাবগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য হাদীস' অন্যান্য 
হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হবার ভয়ে আমি সেগুলো এখানে 
উল্লেখ করলাম না। বর্ণনা এবং সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য 
হাদীসগুলোই শুধু এখানে উদ্ধৃত করলাম। 


এ হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণিত হয়? 


যে কোন ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে কোন প্প্রতিশ্র্ত 
মসীহ” "মসীলে মসীহ” বা "্বুরুজী মসীহ”র কোন উল্লেখই করা হয়নি। এমন কি 
বর্তমান কালে কোন পিতার ওরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোন ব্যক্তির একথা 
বলার অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই মসীহ। আজ থেকে দু'হাজার বছর 
আগে পিতা ছাড়াই হযরত মার্য়ামের (আ) গর্ভে যে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম 
হয়েছিল এ হাদীসগুলোর ছ্যর্থহীন বক্তব্য থেকে তাঁরই অবতারণের সংবাদ শ্রুত হচ্ছে। এ 
প্রসঙ্গে তিনি ইন্তেকাণ' করেছেন, না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন--এ আলোচনা 
সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন 
তাহলেও বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।২ উপরন্তু আল্লাহ তীর 


১. মুসলিমেও হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী ফাতহুল বারীর 
ষষ্ঠ খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় এটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। 
২. যারা আল্লাহর এই পুনরজ্জীবনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন তাদের সূরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াতটির 
অর্থ অনুধাবন করা উচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তীর এক বান্দাকে ১০০ বছর পর্যন্ত 
15০৯৫৯০০১৬১ 
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এক বান্দাকে তাঁর, এ বিশাল সৃষ্টি জগতের কোন এক স্থানে হাজার বছর জীবিত অবস্থায় 
রাখার পর নিজের ইচ্ছামতো যে কোন সময় তাঁকে এই দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারেন! 
আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে একথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। বলাবাহুল্য, 
যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী 
ব্যক্তিকে উল্লেখিত ঈসা ইবনে মার্য়াম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস 
অস্বীকার করে সে আদতে কোন আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারে না। কারণ 
আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার 
ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ অদভূত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই 
হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী 
কোন “মসীলে মসীহ’. মেসীহ-সম ব্যক্তি) নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং ঈসা ইবনে মারয়াম 
আলাইহিস সালাম তখন তা অস্বীকার করা হচ্ছে। 


এ হাদীসগুলো থেকে দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ও দ্ধর্থহীনতাবে. ফুটে উঠেছে তা 
হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মার্য়াম (আ) দ্বিতীয়বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন 
না। তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কোন নতুন বাণী বা বিধান 
আনবেন না। শরীয়াতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও তিনি হাস বৃদ্ধি করবেন না। দীন ইসলামের 
পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। তিনি এসে লোকদেরকে নিজের 
ওপর ঈমান আনার আহবান জানাবেন না এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে 
নিয়ে একটি পৃথক উ্মাতও গড়ে তুলবেন না।১ তাঁকে কেবলমাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব 
Tae GR লি নব 


১. পূর্ববর্তী আলেমগণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত. সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লামা তাফ্তাযানী (হি 
৭২২-৭৯২) শীরহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখছেন ঃ 

ভে ০০৪০ এ Sail hh ওহ) ২ ০1515 00 LDN Alles 
৬৪ Gat oY SLall 4545 ls EE CO oS 05 ১৪৮৫9114845 
le ly GS 053 lS asi ২৩ 2s 1 ০১৫ ১5 ০৮৯৮১ 

(০০০ - me Eb) DI 

“মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী, একথা প্রমাণিত সত্য 

হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, হী হযরত ঈসার (আ) 
আগমনের কথা বলা হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী 
হবেন। কারণ তীর শরীয়াত বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই তীর ওপর অহী নাযিল হবে না এবং তিনি 
5 
করবেন।” [মিসরে মুদ্রিত, ১৩৫ পৃষ্ঠা) 

আল্লামা আলুসী তীর 'রুহুল মা'জানী” নামক রান্নার জেরার 
বলেছেন £ 
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লী 
কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই থাকবে, না। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ 
করবেন তারা নিসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে ঈসা ইবনে মার্য়াম 
সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি 
যথা সময়ে অবতরণ করেছেন, তিনি এসে -মুসলমানদের. দলে শামিল হয়ে যাবেন। 

র তদানীন্তন ইমামের পিছনে তিনি নামায পড়বেন।১ তৎকালে মুসলমানদের 
যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি তীকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এই ধরনের সন্দেহের কোন 
অবকাশই- না থাকে যে, তিনি নিজের পয়গন্থরী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার পয়গস্বরীর 
দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিসন্দেহে বলা যেতে পারে কোন দলে আল্লাহর 
পয়গ্ধরের উপস্থিতিতে অন্য কোন ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। কাজেই নিছক 
এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তরতূক্ত স্বতচ্ক্তভাবে একথাই ঘোষ্ণা 
করবে যে, তিনি পয়গর্ধর হিসেবে আগমন করেননি। এ জন্য তীর আগমনে নবুওয়াতের 
দুয়ার উন্মুক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 


নিসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র প্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের 
আগমনের সাথে তৃলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান বর্তমান রষ্টপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয় 
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“অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুওয়াতের পদমর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকেতো অপসারিত হবেন না। কিন্তু 
নিজের পূর্বের শরীয়াতের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিন 
হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী 
শরীয়াতের অনুসারী হবেন। কাজেই তীর নিকট অহী নাযিল হবে না বরং তিনি শরীয়াতের বিধানও 
নির্ধারণ করবেন না। “বরং তিনি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি এবং তীর উদ্মাতের মধ্যস্থিত 
মুহাস্মাদী যিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন।” [২২শ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা] 
ইমাম রাষী একথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করেছেন £ নং 
এ ০৪5| 48০১০ sini play 4215 401 ৮৮৮ aa জিভ লা 521 তা 
০ ১৮১৪7) ad ৮541305৬৬২0 ০2 ৮০৪৫) শি 91 এপি 9 Bel 
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“মুহাম্মাদ সাল্লান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে।, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে হযরত 
ঈসার (আ) অবতরণের পর তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হবেন 
একথা মোটেই অযৌক্তিক নয়।” [তাফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা] 

১. যদিও দু'টি হাদীসে (৫ ও ২৬নথ বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম অবতরণ করার পর প্রথম 
নামাযটি নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস (৩, ৭, ৯, 
১৫ ও ১৬নথ থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাযে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং 
মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ 
সর্বসম্মতভাবে এ মতটি গ্রহণ করেছেন। 2 রঃ 
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পানির জিত বকে পারেন সামার লায়লার ভোল৷ হাতি রে একা 
বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্প্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের নিছক 
আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না। তবে দুটি অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে 
পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্টপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্টপ্রধানের দায়িত্ব পালন 
করার চেষ্টা করেন। দুই, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর রাষটপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার 
করে বসেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান "থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর 
বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এ দুটি অবস্থার কোন একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্টপ্রধানের 
নিছক আগমনই আইনগত অবস্থাকে কোন প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারে না। হযরত 
ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তীর নিছক আগমনেই খত্মে 
নবুওয়াতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে না। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং 
নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোন ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুওয়াতের 
মর্যাদাও অস্বীকার করে বসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবুওয়াত রিধি ভেঙ্গে পড়ে। 
হাদীসে এ দু'টি পথই পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে 
ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী নেই এবং. 
অন্যদিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালাম পুনর্বার অবতরণ করবেন। এ 
থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার 
উদ্দেশ্যে হবে না। 


অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের কোন নতুন প্রশ্ন 
দেখা দেবে না? আজও .কোন ব্যক্তি তীর পূর্বের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনলে 
কাফের হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সা) নিজেও তীর এ নবুওয়াতের প্রতি ঈমান 
রাখতেন। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) সমগ্র উদ্মাতও শুরু থেকেই তাঁর, ওপর ঈমান রাখে 
হযরত ঈসার (আ) পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। 
কোন নতুন নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও 
তারা ঈসা ইবনে মারয়ামের (আ) পূর্বের নবুওয়াতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি 
বর্তমানে যেমন খত্মে নবুওয়াত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধী হবে লা। 


সর্বশেষ যে কথাটি এ হাদীসগুলো এবং অন্যান্য বহুবিধ হাদীস থেকে জানা যায় তা 
হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসাকে (আ) যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্য 
পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী বংশোভূত। সে নিজেকে "মসীহ” রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের 
ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোন ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য 
অনুধাবন করতে সক্ষম.হবে না। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর যখন 
বনী ইন্সরাঈল ক্রমাগত অবক্ষয় ও পতনের শিকার হতে থাকলো এমন কি অবশেষে 
ব্যাবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো 
এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ 
তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ম্মসীহ” এসে 
তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা 
একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ 
টি 0 Se 
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তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মার্য়াম (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে "মসীহ” হয়ে 
আসলেন এবং কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই আসলেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে 'মসীহ' বলে 
মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারা তীকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সে সময় থেকে আজ 
পর্যন্ত ইহুদী দুনিয়া সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতিক্ষা (Promised Mes55iah) করছে, যার 
আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই কাঙ্খিত যুগের 
সুখ-স্বপু-কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভালমুদ ও রাববীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে নক্শা 
তৈরি করা হয়েছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি 
জীবন ধারণ করছে। তারা বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এ প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন 
একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীল নদ থেকে ফোরাত নদী 
পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, (যে এলাকাটিকে ইহুদীরা নিজেদের স্উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
এলাকা” মনে করে) আবার ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং সারা দুনিয়া থেকে 
ইহুদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন। 


বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ভবিষ্যদ্ধাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মহানবীর (সা) 
কথামত ইহুদীদের "প্রতিশ্রুত মসীহর” ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের 
আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে 
মুসলমানদেরকে বেদখল করা হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এসে এখানে 
বাসস্থান গড়ে তুলছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রা্প তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে 
পরিণত করেছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগ্রণ তাকে 
দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর জন্য তাদের এ 
শক্তি এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের এই স্উত্তরাধিকার 
সূত্রে প্রাপ্ত দেশ” দখল করার আকাংখাটি মোটেই ঢেকে ছেপে রাখেনি। দীর্ঘকাল থেকে 
ভবিষ্যত ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে পরের পাতায় তার একটি 
প্রতিকৃতি দেয়া হলো। এ নক্শায় দেখা যাবে, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের সমগ্র এলাকা, 
এবং প্রায় সমগ্র ইরাক ছাড়াও তুরক্কের ইস্কান্দারুন, মিসরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা 
এবং মদীনা মুনাওয়ারাসহ আরবের অন্তরগত হিজা ও নজ্দের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা 
নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা-যাচ্ছে যে, 
আগামীতে কোন একটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা এ্রসব এলাকা দখল করার চেষ্টা 
করবে এবং এ সময়ই কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রন্ত মসীহরূপে আগমন 
করবে। রসূলুল্লাহ (সা) কেবল তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এই সংগে 
একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর .বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং 
এক একটি দিন তাদের নিকট এক একটি বছর মনে হবে। এ জন্য তিনি নিজে মসীহ 
দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় 
চাইতে বলেছেন। 
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এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ কোন 'মসীলে মসীহ'কে 
পাঠাবেন না বরং আসল মসীহকে পাঠাবেন। দু'হাজার বছর আগে ইহুদীরা এই আসন্ন 
মসীহকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জানা মতে তারা তাঁকে শৃলবিদ্ধ 
করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারত, আফ্রিকা বা 
আমেরিকায় অবতরণ করবেন না বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশূকে। কারণ তখন 
সেখানেই যুদ্ধ চলতে থাকবে। মেহেরবানী করে পরের পাতার নকশাটিও দেখুন। এতে 
দেখা যাচ্ছে, ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে দামেশৃক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে 
অবস্থিত। ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস উল্লেখ করে এসেছি, তার বিষয়বস্তু মনে থাকলে 
সহজেই একথা বোধগম্য হবে যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে 
সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশুকের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে 
দামেশূকের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুবৃহে সাদেকের পর হযরত. ঈসা 
আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে 
দাজ্জালের .মুকাবিনায় বের হবেন। তীর প্রচণ্ড আক্রমণে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে 
আফিয়েকের পার্বত্য পথ দিয়ে (২১ নম্বর হাদীসে দেখুন) ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। 
কিন্তু তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকবেন। অবশেষে লিডডা বিমান বন্দরে সে তীর 
হাতে মারা পড়বে (১০, ১৪ ও ১৫নং হাদীস)। এরপর ইহুদীদেরকে সব জায়গা থেকে 
ধরে ধরে হত্যা করা হবে এবং ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৯, ১৫ ও ৩১ 
নম্বর হাদীস)। হযরত ঈসার (আ) পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর ঈসায়ী ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে (১, ২, ৪ ও ৬ নম্বর হাদীস) এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত 
হয়ে যাবে (৬ ও ১৫ নম্বর হাদীস)। 

কোন প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা ছাড়াই এই দ্যর্থহীন সত্যটিই হাদীস থেকে ফুটে 
উঠেছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না 
যে, প্প্রতিশ্রুত মসীহ””র নামে আমাদের দেশে যে কারবার চালানো হচ্ছে তা একটি 
প্রকাণ্ড জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। | 

এ জালিয়াতির সবচাইতে হাস্যকর দিকটি এবার আমি উপস্থাপিত করতে চাই। যে 
ব্যক্তি নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত মসীহ বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজে 
ঈসা ইবনে মারয়াম হবার জন্য নিম্নোক্ত রসালো বক্তব্যটি পেশ করেছেনঃ 


“তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন 
মার্য়াম। অতপর যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত আমি 
মার্য়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই.......অতপর.......মারয়ামের ন্যায় ঈসার 
রুহ আমার মধ্যে ফুৎকারে প্রবেশ করানো এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। 
অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চাইতে বেশী হবে না, সেই এলহামের 
মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহ্মদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে, আমাকে মার্য়াম 
থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মারয়াম।” 
(কিশতীয়ে নূহ ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা) 
অর্থাৎ প্রথমে তিনি মার্য়াম হন অতপর নিজে নিজেই গর্ভবর্তী হন। তারপর নিজের 
পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মার্য়াম রূপে জন্ম নেন। এরপরও সমস্যা দেখা দিল যে, 
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দলে RE TE SLR A 
কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর 
মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত । কাজেই অন্য একটি রসাত্মক বক্তব্যের 
মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে £ 


স্উন্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশৃক শব্দের অর্থ আমার নিকট এভাবে প্রকাশ 
করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশৃক রাখা হয়েছে যেখানে 
এজিদের সভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। 

এই কাদীয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন 
লোকের অধিবাসের কারণে দামেশকের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।” (এযালায়ে 
আওহাম, ফুটনোট $ ৬৩ থেকে ৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)। 


আর একটি জটিলতা এখনো রয়ে গেছে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ইবনে মার্য়াম 
একটি সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান সহজেই করে ফেলা 
হয়েছে অর্থাৎ মসীহ সাহেব নিজেই এসে নিজের মিনারটি তৈরি করে নিয়েছেন। এখন 
বলুন, কে তাঁকে বুঝাতে যাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় ইবনে মার্য়ামের 
অবতরণের পূর্বে মিনারটি সেখানে মওজুদ থাকবে। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুত 
মসীহ সাহেবের আগমনের পর মিনারটি তৈরি হচ্ছে। 


সর্বশেষ ও সবচাইতে জটিল সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা মতে 
ঈসা ইবনে মার্য়াম আ) লিড্ডার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সমস্যার 


সমাধান করতে গিয়ে প্রথমে আবোলতাবোল অনেক কথাই বলা হয়েছে। কখনো স্বীকার 
করা হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম লিডডা (এযালায়ে আওহাম, 
আঞ্জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)। আবার কখনো 
বলা হয়েছে, প্লিড্ডা এমন সব লোককে বলা হয় যারা অনর্থক ঝগড়া করে। 
দাজ্জালের অনর্থক ঝগড়া চরমে পৌছে যাবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে এবং 
তার সমস্ত ঝগড়া শেষ করে দেবে” (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এত করেও 
যখন সমস্যার সমাধান হলো না তখন পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, লিড্ডা 
লুদ) অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবের নুদিয়ানা শহর। আর লুদিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা 
করার অর্থ হচ্ছে, দুষ্টদের বিরোধিতা সত্তেও মীর্জা গোলাম আহমদ সাহেবের হাতে 
এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১ পৃষ্ঠা)। 

যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এসব রক্তব্য বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে 
এ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হবেন যে, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যুক ও বহরূপীর 
অভিনয় করা হয়েছে। 
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সাবা 


৩৪ 


পা 
১৫ আয়াতের বাক্য 4! (4০ ৬৪৮] 9৫ 51 থেকে গৃহীত হয়েছে। 
এর অর্থ হচ্ছে, এটি এমন একটি সূরা যেখানে "সাবা'-এর কথা বলা হয়েছে। 


নাখিল হওয়ার .সমস্স-কাল 


কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে এর র সঠিক সময়-কাল জানা যায় না। 
তবে বর্ণনাধারা থেকে অনুভূত হয়, সেটি ছিল মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ। 
যদি মাঝামাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত সেটি ছিল তার একেবারে প্রথম 
দিককার সময়। তখনো পর্যন্ত জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো 
কেবলমাত্র ঠাট্টা-তামাশা, বিদুপ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেবার 
মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দমিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল। 


বি্বয্বন্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য 

এ সূরায় কাফেরদের এমন সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের এবং তাঁর নবুওয়াতের 
বিরুদ্ধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংগ-বিদ্ূপ ও অর্থহীন অপবাদের আকারে পেশ করতো। 
কোথাও এ আপত্তিগুঞো উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও: সেগুলো 
কোন্‌ আপত্তির জবাব তা স্বতক্ষর্তভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জবাব 
গুলো দেয়া হয়েছে বুঝাবার পদ্ধতিতে এবং আনোচনার মাধ্যমে ম্মরণ করিয়ে দেবার ও 
যুক্তিপ্রদর্শনের কায়দায়। কিন্তু কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার 
খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান 
(আ) ও সাবা জাতির কাহিনী এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে 'যে, তোমাদের সামনে 
ইতিহাসের এ-দু’টি দৃষ্টান্তই রয়েছে £ একদিকে রয়েছে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত 
সুলাইমান (আ)। আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন বিপুল শক্তি এবং এমন গৌরব দীপ্ত 
শান-শওকত, যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু পাওয়ার 
পরও তাঁরা অহংকার ও আত্মস্তরিতায় লিপ্ত হননি! বরং নিজের রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করার পরিবর্তে তীর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হন। অন্যদিকে ছিল সাবা জাতি। যখন আল্লাহ 
তাদেরকে নিয়ামত দান করলেন, তারা অহমিকায় ক্ষীত হয়ে উঠলো এবং শেষে 
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2 এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছির হয়ে গেলো যে, এখন কেবল তাদের কাহিনীই দুনিয়ার বুকে রয়ে 
গেছে। এ দু'টি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে স্বয়ং তৌমাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, 
তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার 


ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা বেশী ভালো, না সেই জীবন বেশী ভালো যা গড়ে ওঠে 
কুফর ও শিরক এবং আখেরাত অস্বীকার ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে । 
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পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে 
১০ ১ ৩ 210 পার ৃ 
নি Ee রি র্‌ Ls EA 
BLU UV FE ANI Ane 51525 
IIL LANE শা 22, 7552 
EVN sos; ৯৮০1৩ 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের 
মালিক? এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁরি জন্য ।২ তিনি বিজ্ঞ ও সবর্ঞ।৩ যা কিছু যমীনে 
প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে এবং যা কিছু 
তাতে উধিত হয় প্রত্যেকটি জিনিস তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল 8 


অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার কিয়ামত আমাদের ওপর আসছে না কেন! 

বলো, আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদিগারের কসম, তা তোমাদের ওপর অব্যশই 

আসবে ।৬ তাঁর কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোন জিনিস আকাশসমূহেও লুকিয়ে নেই 

এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, 
__ সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।? 

১. মূলে 'হামৃদ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রশংসা ও 

॥ ১89888288০2 এখানে এ দু'টি অর্থই প্রযুক্ত। আল্লাহ যখন 
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[]/বিখ-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক তখন অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানে সৌন্দর্য, 
পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে শোভা দৃষ্টিগোচর হয় এসবের জন্য 
একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। আর এ বিশ্ব-জাহানে বসবাসকারী যে কেউ যে 
কোন জিনিস থেকে লাভবান হচ্ছে বা আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য তার 
আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অন্য কেউ যখন এসব জিনিসের 
মালিকানায় শরীক নেই তখন প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকারও অন্য কারো 
নেই। 

২. অর্থাৎ যেভাবে এ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তিনিই দান করেছেন, ঠিক তেমনি 
আখেরাতেও মানুষ যা কিছু পাবে তা তাঁরই ভাণ্ডার থেকে এবং তাঁরই দান হিসেবেই 
পাবে। তাই সেখানেও একমাত্র তিনিই হবেন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। 


৩. অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কাজই হয় পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তিনি যা করেন একদম 
ঠিকই করেন। নিজের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, তার প্রয়োজন 
কি, তার প্রয়োজনের জন্য কি উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কি করেছে এবং সামনের দিকে 
আরো কি করবে-_এসব সম্পর্কে তিনি পূর্ণজ্ঞান রাখেন। নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পর্কে 
তিনি বেখর লন বরং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও তিনি পুরোপুরি জানেন। 


৪. অর্থাৎ তাঁর রাজ্যে কোন ব্যক্তি বা দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও যদি 
পাকড়াও না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় নৈরাজ্য চলছে এবং 


আল্লাহ এখানকার ক্ষমতাহীন রাজা। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ করণাশীল 
এবং ক্ষমা করাই তাঁর অভ্যাস। পাপী ও অপরাধীকে অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই 
পাকড়াও করা, তার রিযিক বন্ধ করে দেয়া, তার শরীর অবশ করে দেয়া, মুহূর্তের মধ্যে 
তাকে মেরে ফেলা, সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তিনি এমনটি করেন না। 
তাঁর করণাগুণের দাবী অনুযায়ী তিনি এটি করেন। সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও 
তিনি নাফরমান বান্দাদেরকে টিল দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আপন আচরণ শুধরে নেবার 
অবকাশ দেন এবং নাফরমানি থেকে বিরত হবার সাথেসাথেই মাফ করে দেন। 


৫. ঠাট্রা-মস্করা করে চিবিয়ে চিবিয়ে তারা একথা বলে। তাদের একথা বলার অর্থ 
ছিল এই যে, বহুদিন থেকে এ পয়গন্ধর সাহেব কিয়ামতের আগমনী সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন 
কিন্তু জানি না আসতে আসতে তা আবার থেমে গেলো কোথায়! আমরা তার প্রতি এতই 
মিথ্যা আরোপ করলাম, এত গোস্তাথী করলাম, তা নিয়ে এত ঠাট্টা-বিদুপ করলাম কিন্তু 
এরপরও সেই কিয়ামত কোনভাবেই আসছে না। - 


৬. পরওয়ারদিগারের কসম খেয়ে তীর জন্য "অদৃশ্য জ্ঞানী” বিশেষণ ব্যবহার করার 
দ্বারা স্বতক্ষর্তভাবে এ দিকে ইর্থগিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন তো অবধারিত 
কিন্তু তার আগমনের সময় অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বিষয়টিই 
কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য 
দেখুন সূরা আল আ'রাফ ১৮৭, তা-হা ১৫, লৃকমান ৩৪, আল আহযাব ৬৩, আল 

বি এবং আন নাধি'আত ৪২-৪৪ আয়াত। 





পারা ঃ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


ন AS ADA পালা ৮০০] 


855০৮2ণ2া, রাতে তে] 
“৪9245518555 Ugo nly 
৩০ 25119900157 ০৮: ১৩০ ০1৫০ 
yd Ilys dL GGL এ) ০5414 
06০859০১৪19 42158 ANSE 
1310941 Fuld ১০৩০৪] "ওল 


A AN ID LAD NAP 


০১০114215515৭185/538585841৩6-2৯ 


আর এ কিয়ামত এ জন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে 
থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরফ্নৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও 
সন্মানজনক রিষৃক। আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে 
তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাণ্তি।৮ হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই 
জানে, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা 
পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।৯ 
অন্বীকারকারীরা লোকদেরকে বললো, "আমরা বলবো তোমাদেরকে এমন 
লোকের কথা যে এই মর্মে খবর দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু 
ছিরভির হয়ে যাবে তখন তোমাদের নৃতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে, নাজানি এ 
ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা তৈরি. করে, নাকি তাকে পাগলামিতে পেয়ে 
বসেছে।*১.০ 

না, বরং যারা আখেরাত মানে না তারা শাস্তি লাভ করবে এবং তারাই রয়েছে 
ঘোরতর ত্রেইতার মধ্যে ।১১ 

৭. আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় এটি তার অন্যতম। 
যেমন সামনের দিকে ৭ আয়াতে আসছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেসব কারণে 
মৃত্যুপরের জীবনকে যুক্তি বিরোধী মনে করতো তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, 


যখন সমস্ত মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তাদের দেহের ক্ষুপ্রাতিক্ষদ্র অংশগুলোও 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন এ অসংখ্য অংশের আবার কিভাবে একত্র হওয়া সম্ভব 
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নলেজ রক্ল দে 
দেহাবয়বে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। একথা বলে এ সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে যে, 
আল্লাহর দপ্তরে এসব লিখিত আছে এবং আল্লাহ জানেন কোন্‌ জিনিসটি কোথায় গেছে। 
যখন তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করার সংকল্প করবেন তখন তাঁর পক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির দেহের 
অংশগুলো একত্র করা মোটেই কষ্টকর হবে না। 


৮. ওপরে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হয়েছিল এবং এখানে তার 
অপরিহার্যতার যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সময় অবশ্যই 
আসা উচিত যখন জালেমদেরকে তাদের জলুমের এবং সতকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের 
প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে পুরস্কার পাবে এবং যে খারাপ কাজ করবে সে 
শান্তি পাবে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এটা চায় এবং এটা ইনসাফেরও দাবী। এখন যদি 
তোমরা দেখো, বর্তমান জীবনে প্রত্যেকটি অসথলোক তার অসতকাজের পুরোপুরি সাজা 
পাচ্ছে না এবং প্রত্যেকটি সংলোক তার সৎকাজের যথার্থ পুরস্কার লাভ করছে না বরং 
অনেক সময় অসতকাজ ও সৎকাজের উল্টো ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের 
স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের এ অপরিহার্য দাবী একদিন 
অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সেই দিনের নামই হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। তার আসা নয় 
বরং না আসাই বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী । 





জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এ থেকে আপনা আপনিই একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাচ্চা 
দিলে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার কাজের মধ্যে যদি কিছু গলদও থাকে তাহলে সে 
সম্মানজনক রিযিক না পেয়ে থাকলেও মাগফিরাত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না। আর 
যে ব্যক্তি কুফরী করবে কিন্তু আল্লাহর সত্য দীনের মোকাবিলায় বিদ্বেমূলক ও বৈরী 
নীতি অবলম্বন করবে না সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না ঠিকই কিন্তু নিকৃষ্টতম শাস্তি 
তার জন্য নয়। 


৯. অর্থাৎ এ বিরোধীরা তোমার উপস্থাপিত সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য. যতই 
জোর দিক না কেন তাদের এসব প্রচেষ্টা ও কৌশল সফলকাম হতে পারবে না। কারণ 
এসব কথার মাধ্যমে তারা কেবলমাত্র মূর্খদেরকেই প্রতারিত করতে পারবে। জ্ঞানবানরা 
তাদের প্রতারণাজালে পা দেবে না। 


১০, কুরাইশ সরদাররা একথা ভালোভাবে জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে মিথ্যুক বলে মেনে নেয়া জনগণের জন্য ছিল বড়ই কঠিন। কারণ সমগ্র 
জাতি তীকে সত্যবাদী জানতো এবং সারা জীবনেও কখনো কেউ তীর মুখ থেকে একটি 
মিথ্যে কথা শোনেনি। তাই তারা লোকদের সামনে তাঁর প্রতি এভাবে দোষারোপ করতোঃ 
এ ব্যক্তি যখন মৃত্যু পরের জীবনের মতো অবাস্তব কথা মুখে উচ্চারণ করে চলেছে, তখন 
হয় সে (নাউযুবিল্লাহ) জেনে বুঝে একটি মিথ্যে কথা বলছে নয়তো সে পাগল। কিন্তু এ 
পাগল কথাটিও ছিল মিথ্যুক কথাটির মতই সমান ভিত্তিহীন ও উত্ভুট। কারণ একজন 
বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বলা কেবল একজন নিরেট মূর্খ ও নির্বোধ, 
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তারা কি কখনো এ আকাশ ও পৃথিবী দেখেনি যা তাদেরকে সামনে ও পেছন 
থেকে ঘিরে রেখেছে? আমি চাইলে তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে অথবা 
আকাশের কিছু অংশ তাদের ওপর নিক্ষেপ করতে পারি।১২ আসলে তার মধ্যে 
রয়েছে একটি নিদর্শন এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।১৩ 
ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। নয়তো চোখে দেখেইবা এক ব্যক্তি একটি জ্যান্ত মাছি গিলে খেয়ে 
নিতো কেমন করে। এ কারণেই আল্লাহ এ ধরনের বাজে কথার জবাবে কোন প্রকার যুক্তি 
উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং তারা মৃত্যুপরের জীবন সম্পর্কে যে বিশ্বয় 
প্রকাশ করতো কেবলমাত্র তা নিয়েই কথা বলেছেন। 


১১. এ হচ্ছে তাদের কথার প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, মূর্খের দল! তোমরা তো 








বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছ। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাচ্ছে তার কথা 
মেনে নিচ্ছো না এবং সোজা যে পথটি জাহান্নামের দিকে চলে গেছে সেদিকেই চোখ বন্ধ 
করে দৌড়ে চলে যাচ্ছো কিন্তু তারপরও তোমাদের নিবুদ্ধিতার চূড়ান্ত হচ্ছে এই যে, যে 
ব্যক্তি তোমাদেরকে বীচাবার চিন্তা করছে উল্টা তাকেই তোমরা পাগল আখ্যায়িত 
করছো। 


১২. এটা তাদের কথার দ্বিতীয় জবাব। এ জবাবটি অনুধাবন করতে হলে এ সত্যটি 
দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে যে, কুরাইশ কাফেররা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে 
অস্বীকার করতো তার মধ্যে তিনটি জিনিস ছিল সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট। এক, তারা 
আল্লাহর হিসেব-নিকেশ এবং তাঁর কাছে জবাবদিহির ব্যাপারটি মেনে নিতে চাইতো না। 
কারণ এটা মেনে নিলে দুনিয়ায় তান্দর ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা থাকতো না। দুই, 
তারা কিয়ামত হওয়া, বিশ্ব ব্যবস্থায় ওলট পালট হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় একটি নবতর 
বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটাকে অকল্পনীয় মনে করতো। তিন, .যারা শত শত হাজার হাজার বছর 
আগে মরে গেছে এবং যাদের হাড়গুলোও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে, বাতাসে ও পানিতে . 
মিশে গেছে তাদের পুনর্বার প্রাণ নিয়ে সশরীরে বেঁচে ওঠা তাদের কাছে একেবারেই 
অসম্ভব ব্যাপার মনে হতো। ওপরের জবাবটি এ তিনটি দিককেই পরিঝেষ্টন করেছে এবং 
এ ছাড়াও এর মধ্যে একটি কঠোর সতর্কবাণীও নিহিত রয়েছে! এ ছোট ছোট 
বাক্যগুলোর মধ্যে যে বিষয়বস্তু লুকিয়ে রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ £ 
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তাহলে দেখতে পেতে এসব খেলনা নয় এবং এ ব্যবসা ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়ে ায়নি। এ 
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তাফহীমুল কুরআন এ সূরা সাবা 


বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস একথা প্রকাশ করছে যে, একটি সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন 
সন্তা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তাকে তৈরি করেছেন। এ ধরনের একটি বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থাপনার অধীনে এখানে কাউকে বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি ও স্বাধীন ক্ষমতা দান 
করার পর তাকে অদায়িত্বশীল ও কারো কাছে কোনপ্রকার জবাবদিহি না করে এমনি 
ছেড়ে দেয়া যেতে পারে বলে ধারণা করা একেবারেই অযৌক্তিক ও অর্থহীন কথা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। . } 

দুই £ গভীর দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কিয়ামতের আগমন য়ে মোটেই কোন 
কঠিন ব্যাপার নয়, সে কথা যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে। পৃথিবী ও আকাশ 
যেসব নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সামান্য একটু হেরফের হলে. 
কিয়ামত ঘটে যেতে পারে। আর এ বাবুস্থাই আবার একথারও সাক্ষ দেয় যে, যিনি আজ 
এ. দুনিয়া-জাহান তৈরি করে রেখেছেন তিনি আবার অন্য একটি দুনিয়াও তৈরি করতে 
পারেন। এ কাজ যদি তীর জন্য কঠিন হতো তাহলে এ দুনিয়াটিই বা কেমন করে অস্তিত্ব 
লাভ করতো। | 


তিন £ তোমরা পৃথিবী ও আকাশের শ্রষ্টাকে কী মনে করেছো? তাঁকে তোমরা মৃত 
মানব গোষ্ঠীকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে মনে করছো? যারা মরে যায় তাদের দেহ 
পচে খসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যতই দূরে ছড়িয়ে পড়ুক না কেন সেগুলো থাকে তো এ আকাশ 
ও পৃথিবীর সীমানার মধ্যেই। এর বাইরে তো চলে যায় না। তাহলে এ পৃথিবী ও আকাশ 
যে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তাঁর পক্ষে মাটি, পানি ও হাওয়ার মধ্যে সেখানে যে 
জিনিস. প্রবেশ করে আছে সেখান থেকে তাকে টেনে বের করে আনা এমন আর কি কঠিন 
ব্যাপার। তোমাদের শরীরের মধ্যে এখন যা কিছু আছে, তাও তো তাঁরই একত্রিত .করা 
এবং এ একই মাটি, পানি ও হাওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। এ বিচ্ছিন্ন অংশগুলো 
সহ করা যদি আজ সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে আগামীকাল কেন অসম্ভব হবে? 


এ তিনটি যুক্তিসহ এ বক্তব্যের মধ্যে আরো যে সতর্কবাণী নিহিত রয়েছে, তা এই যে, 
তোমরা সব দিক থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আবেষ্টনীতে ঘেরাও হয়ে আছো। 
যেখানেই যাবে এ বিশ্ব-জাহান তোমাদের ঘিরে রাখবে। আল্লাহর মোকাবিলায়. কোন 
আশ্রয়স্থল তোমরা পাবে না। অন্যদিকে আল্লাহর ক্ষমতা এতই অসীম যে, যখনই তিনি 
চান তোমাদের পায়ের তলদেশ বা মাথার ওপর থেকে যে কোন বিপদ আপদ তোমাদের 
প্রতি বর্ষণ করতে পারেন। যে তৃমিকে মায়ের কোলের মতো প্রশান্তির আধার হিসেবে 
পেয়ে তোমরা সেখানে গৃহ নির্মাণ করে থাকো, তার উপরিভাগের নীচে কেমন সব শক্তি 
কাজ করছে এবং কখন তিনি কোন্‌ ভূমিকম্পের মাধ্যমে এ ভূমিকে তোমাদের জন্য 
কবরে পরিণত করবেন তা তোমরা জানো না। যে আকাশের নিচে তোমরা এমন নিশ্চিন্তে 
চলাফেরা করছো যেন এটা তোমাদের নিজেদের ঘরের ছাদ, তোমরা জানো না এ আকাশ 
থেকে কখন কোন্‌ বিজলী নেমে আসবে অথবা কোন্‌ প্রলয়ংকর বর্ষার ঢল নামবে কিংবা 
কোন্‌ আকম্মিক বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হবে। এ অবস্থায় তোমাদের এ 
আল্লাহকে ভয় না করা, পরকালের ভাবনা থেকে এভাবে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং 
একজন শুভাকাংখীর উপদেশের মোকাবিলায় এ মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়ার এ ছাড়া আর 
কি অর্থ হতে পারে যে, তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছো। 
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দুর পা তী পাপা ছি পানা! DD? 
হু ৮৮1194-৮093 dls sie tS 
919১ ১১21808৪৮02 ৮৪$552| LET 
৯৮9০9০৮০৩০৫, ৮০ 
২ রুকু" 
দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুথহ দান করেছিলাম।১৪ (আমি 
হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! এর সাথে একাত্মতা করো (এবং এ হৃকুমটি আমি) 
পাখিদেরকে দিয়েছি।১৫ আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি এ নির্দেশ 
সহকারে যে, বর্ম নির্মাণ করো এবং তাদের পরিমাপ যথার্থ আন্দাজ অনুযায়ী 
রাখো ।১৬ (হে দাউদের পরিবার!) সৎকাজ করো, তোমরা যা কিছু করছো সবই 
আমি দেখছি। 


১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ধরনের বিদ্বেষ ও অন্ধ স্বাথপ্রীতি দুষ্ট নয়, যার মধ্যে কোন 
জিদ ও হঠকারিতা নেই বরং যে আন্তরিকতা সহকারে তার মহান প্রতিপালকের কাছে 
পথনির্দেশনার প্রত্যাশী হয়, সে তো আকাশ ও. পৃথিবীর এ. ব্যবস্থা দেখে বড় রকমের 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যার মন আল্লাহর প্রতি বিমুখ সে বিশ্ব-জাহানে সবকিছু 
দেখবে তবে প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিতকারী কোন নিদর্শন সে অনুভব করবে না। 








১৪. মহান আল্লাহ্‌ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহ বর্ষণ 
করেছিলেন সেদিকে ইর্গিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বাইতুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের 
একজন সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জালুতের মতো এক বিশাল 
দেহী ভয়ংকর শত্রুকে হত্যা করে তিনি রাতারাতি বনী ইসরাঈলের নয়নমণিতে পরিণত 
হন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর উত্থান শুরু হয়। এমনকি তানুতের ইন্তিকালের পরে প্রথমে 
|| তাকে 'হাব্রূনে' (বর্তমান আল খালীল) ইয়াহুদিয়ার শাসনকর্তা করা হয়। এর কয়েক 
বছর পর সকল বনী ইসরাঈল গোত্র সর্বসম্মতভাবে তাঁকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত 
করে এবং তিনি জেরুসালেম জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। 
তাঁরই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার 
সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব 
অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, 
ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলতা। (বিস্তারিত 
জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ, ২৭৩ টীকা এবং বনী ইসরাঈল, 
৭ টীকা) 


১৫. এর আগে এ বিষয়টি সূরা আধিয়ার ৭৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি 
1১, (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল অথিয়া, ৭১ টীকা). 
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আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত, করে দিয়েছি, সকালে তার 
চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং “সন্ধায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত ।১৭ আমি 
তার জন্য গলিত তামার প্রবণ প্রবাহিত করি।১৮ এবং এমন সব জিনকে তার 
অধীন করে দিয়েছে যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো ।১৯ তাদের 
মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাই জলন্ত 
আগুনের স্বাদ। তারা তার জন্য তৈরি করতো যা কিছু সে চাইতো, উচু উচু 





ইমারত, ছবি,২০ বড় বড় পুকুর সদৃশ থালা এবং অনড় বৃহদাকার ডেগসমূহ।২১ 
হে দাউদের পরিবার! কাজ করো কৃতজ্ঞতার পদ্ধতিতে ।২২ আমার বান্দাদের 
মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ! 


১৬. এ বিষয়টিও সূরা আধিয়ার ৮০ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে এর 
ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আহ্িয়া, ৭২ টীকা) 


১৭. এ বিষয়টিও সুরা আহ্বিয়ার ৮১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে তার 
ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমূল কুরআন, আল আহিয়া ৭৪-৭৫ টীকা) 


১৮. কোন কোন প্রাচীন তাফসীরকার এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, ভূগর্ভ থেকে 
হযরত সুলাইমানের জন্য একটি প্রপ্রবণ প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে পানির পরিবর্তে গলিত 
তামা প্রবাহিত হতো। কিন্তু আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান 
আলাইহিস সালামের আমলে তামা গলাবার এবং তার সাহায্যে' বিভিন্ন প্রকার জিনিস 
তৈরি করার কাজ এত ব্যাপক আকারে চলতো যেন মনে হতো সেখানে তামার প্রস্ববণ 
না (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আহিয়া, 
৭৪-৭৫ ) 


১৯. যেসব জিনকে হযরত সুলাইমানের অধীন করে দেয়া হয়েছিল তারা গ্রামীণ ও 
2 তির তার JUALIN 
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নামলের ব্যাখ্যায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জা 
আধিয়া, ৭৫ এবং আন নামল, ২৩, ৪৫ ও ৫২ টীকা) 

২০. মূলে 4৮০১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এটি ৮১০১ শব্দের বহুবচন। আল্লাহর 
সৃষ্ট জিনিসের মতো করে তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিসকে আরবীতে বলে। এসব জিনিস 
মানুষ, পশু, গাছ, ফুল, নদী বা অন্য যে কোন নিষ্প্রাণ জিনিসও হতে পারে। 


41111 ০-০ 94৯৯ (44০৬৮ dll ip ld asl 
(০১০০৭) 

“এমন প্রত্যেকটি কৃত্রিম জিনিসকে তিমসান বলা হয় যা আল্লাহর তৈরি করা 
- ০৬৯৯ ১৯০৩ ০৬২৯ ০৮ ১৯৯৪ ৯০৮ 12০৬৯ a SS Jill 

“এমন প্রত্যেকটি ছবিকে তিমসাল বলা হয়, যা অন্য কোন জিনিসের আকৃতি অনুযায়ী 
তৈরি করা হয়েছে, তা সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ যাই হোক না কেন।” (তাফসীরে কাশ্শাফ) 


এ কারণে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা থেকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের 
জন্য যে ছবি তৈরি করা হতো তা মানুষের ও প্রাণীর ছবি অথবা তাদের ভাঙ্কর মূর্তি 
হওয়াটা অপরিহার্য ছিল না। হতে পারে হযরত সুলাইমান (আ) নিজের ইমারতগুলো 


যেসব ফুল, পাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কারুকাজে শোভিত করেছিলেন সেগুলোকেই 
তামাসীল বলা হয়েছে। 


হযরত সুলাইমান (আ) ফেরেশতা ও নবীদের ছবি অংকন করিয়েছিলেন, কোন কোন 
মুফাস্সিরের এ ধরনের বক্তব্যই বিভ্রান্তির উদগাতা। বনী ইসরাঈলের পৌরাণিক বর্ণনাবলী 
থেকে তাঁরা একথা সংগ্রহ করেন এবং তারপর এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, পূর্ববর্তী 
শরীয়াতগুলোতে এ ধরনের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কোন প্রকার অনুসন্ধান না 
করে এ বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার সময় এ মনীষীবৃন্দ একথা চিন্তা করেননি যে, হযরত 
সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে মুসার শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন সেখানেও শরীয়াতে 
মুহাম্মাদীর (সা) মতো মানুষের ও প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ একই পর্যায়ে হারাম ছিল। 
আর তারা একথাও ভুলে যান যে, বনী ইসরাঈলের একটি দলের তীর সাথে শত্রুতা ছিল 
এবং এরি বশবর্তী হয়ে তারা শির্ক, মূর্তি পূজা ও ব্যভিচারের নিকৃষ্টতম অপবাদ তাঁর 
প্রতি আরোপ করে। তাই তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে এ মহিমান্বিত পয়গন্বর 
সম্পর্কে এমন কোন কথা কোন ক্রমেই মেনে নেয়া উচিত নয় যা আল্লাহ্‌ প্রেরিত কোন 
শরীয়াতের বিরুদ্ধে চলে যায়। একথা সবাই জানেন, Ho UL a URL 
পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বনী ইসরাঈলে যত এসেছেন তাঁরা সবাই 
ছিলেন তাওরাতের অনুসারী। তাঁদের একজনও এমন কোন শরীয়াত আনেননি যা 
তাওরাতের আইন রদ করে দেয়। এখন তাওরাতের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেখানে 
মানুষ ও পশুর ছবি ও মূর্তি নির্মাণকে বারবার একেবারেই হারাম বলে ঘোষণা করা 
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{তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উদিত দে নী 
পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ 
করিও না।” [যাত্রা পুস্তক ২০ $ ৪) 

“তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা নির্মাণ করিও না, না ক্ষোদিত প্রতিমা কিন্বা 
স্তন্ত স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে 
কোন ক্ষোদিত প্রস্তর রাখিও না।” (লেবীয় পুস্তক ২৬ ৪ ১) 

স্পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা 
নির্মাণ কর, পাছে পুরুষের বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, 
আকাশে উডটীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, অথবা 
ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৪ $ 
১৬-১৮) 

"যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত কিা ছাচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের 
হস্তনির্মিত বন্ধু নির্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপপ্রস্ত।” (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ 
৪১৫) 


এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বিধানের পর কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে, 
হযরত সুলাইমান আ জিনদের সাহায্যে নবী ও ফেরেশতাদের ছবি বা তাদের প্রতিমা 
তৈরি করার কাজ করে থাকবেন। আর যেসব ইহুদি হযরত সুলাইমানের বিরুদ্ধে অপবাদ 
দিতো যে, তিনি নিজের মুশরিকা স্ত্রীদের প্রেমে বিভোর হয়ে মূর্তি পূজা করতে শুরু 


করেছিলেন, তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায়। (দেখুন 
বাইবেলের রাজাবলী__১, ১১ অধ্যায়) 


তবুও মুফাস্সিরগণ বনী ইসরাঈলের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করার সাথে সাথে একথাও 
সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে এটি 
হারাম। তাই এখন হযরত সুলাইমানের (আ) অনুসরণ করে ছবি ও ভাঙ্কর মূর্তি নির্মাণ 
করা কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু লোক পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে 
চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণকে হালাল করতে চান। তাঁরা কুরআন মজীদের এ আয়াতকে 
নিজেদের জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, একজন নবী যখন এ কাজ 
করেছেন এবং আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর কিতাবে একথা আলোচনা করেছেন এবং এর 
ওপর তাঁর কোন প্রকার অপছন্দনীয়তার কথা প্রকাশ করেননি তখন অবশ্যই তা হালাল 
হওয়া উচিত। | 


পাশ্চাত্য সভ্যতার এসব অন্ধ অনুসারীর এ যুক্তি দু'টি কারণে ভুল। প্রথমত কুরআনে 
এই যে, স্তামাসীল” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ থেকে সুস্পষ্টভাবে মানুষ ও পশুর 
ছবির অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এ থেকে নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবিও বুঝা যায়। তাই নিছক এ 
শব্দটির ওপর ভিত্তি করে কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের ও পশুর ছবি হালাল এ বিধান দেয়া 
যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী সনদযুক্ত মৃতাওয়াতির হাদীস থেকে 
একথা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণী জাতীয় যে কোন জিনিসের 
ছবি নির্মাণ ও সংরক্ষণকে অকাট্যতাবে ও চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। 
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প্রসংগে নবী করীম (সা) থেকে যেসব উক্তি প্রমাণিত হয়েছে এবং সাহাবীগণ থেকে যেসব 
বাণী ও কর্ম উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করছি ঃ 
LLnL ২৮1.০14358৯৯ ০101১৯৮৭০1৫) ০৮০০০ (\) 
ale dl Le ৮৮41 0০৫ ১৪৪৮৮ (5 যশ ৮৯85 
০1০ 1১১০৮৯৪০৫০০] ৯১11১৫55006 19 4:19 ol JG pts 
4১০ 1৯111 443০১০০৭445 nd 0০৬৯9 ভিন ৯শ৪ 
২৯0০০০৫০0৯1] জর ০১০৯) VLA oy «Ul 
(৯৮০৯ 5055 ৪০0 


স্উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ও 
হযরত উদ্মে সালামাহ (রা) আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা দেখেছিলেন, তাতে ছবি ছিল। 
তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলেন। নবী (সা) বলেন, তাদের 
অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সথলোকের জন্ম হতো, তার মৃত্যুর 
পর তার কবরের ওপর তারা একটি উপাসনালয় তৈরি করতো এবং তার মধ্যে এ 
ছবিগুলো তৈরি করতো। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে 
গণ্য হবে!” 


০৮115 42154101 ৮1৮40014৯০০ oli ভাহা ১০৫ 
"আবু হুজাইফা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত্রকর্মের প্রতি 


লা'নত বৰ্ষণ করেছেন।” (বুখারী $ ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়, তালাক অধ্যায়, পোশাক 
অধ্যায়) | 


৬1১৪ Ll bls 5১2১৯ ale LSS JG Lea ol (YF) 
ale dl La dlls oma Ji as ae Sel 
২২৯ LBA ALS GE Se Bl as lia ps 
| -৪০১৬৪সলড 

"আবু যুর'আহ বলেন, একবার আমি হযরত আবু হুরাইরার (রা) সাথে মদীনার একটি 


গৃহে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, গৃহের ওপর দিকে একজন চিত্রকর চিত্র নির্মাণ 
করছে এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ (রা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সান্লান্লাহ 
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Ff Re লাক aS ER SE Cn, SRE 
জালেম তার কে হবে যে আমার অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে! তারা একটি 
শস্যদানা অথবা একটি পিপড়ে য় দেখাক তো।” (বুখারী £ পোশাক অধ্যায়, 
মুসনাদে আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় পরিষ্কার উল্লেখিত হয়েছে, এটি . ছিল 


411 ৮1০ 4111 4১০ SIG ৮5 ০৪ ৪1৮11 ans ভন ০৪ (5) 
(EEL 511 445৮5 টিবি 4058 500 ভা He 
৮৯৩ ০৮৪৪ (6১11318১৪০০ 3৩ ৪195 31 1১১৩ ১৬৬১১ ১ (১১5 
59155 ৮৯৮৪ 72১1 4৯। ০65 SSG lly Lx bl 
০0৪ ৮৯১১ ৩1৮০০৩৮8050 74014১9512915408 
Yim FEY LAS 1 (১5 06251৮14111 এ 
০০৮৩ 42154141৮1৮ 41114৯5০06১ ৮5৯৮৭ 21 2৮৮ 
_ ১০৯০ ০০ ০১১ (০:১6 551১৯ ০৮০ চো ২১৮ se 
আবু মুহাম্মাদ হাযালী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাস একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের 
মধ্যে কে আছে যে মদীনায় গিয়ে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে। সকল কবর ভূমির সমান 
করে দেবে এবং সকল ছবি নিশ্চিহ্ন করে দেবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এ জন্য 
্রস্তুত। কাজেই সে গেলো কিন্তু মদীনাবাসীদের ভয়ে এ কাজ না করেই ফিরে এলো। 
তখন হযরত আলী (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাই? নবী করীম 
(সা) বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। হযরত আলী (রা) গেলেন এবং ফিরে এসে 
বললেন, আমি কোন মুর্তি না ভেঙ্গে কোন কবর ভূমির সমান না করে এবং কোন ছবি 
নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়িশি। একথায় নবী করীম সো) বললেন, এখন যদি কোন ব্যক্তি এ 
জাতীয় কোন জিনিস তৈরি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো। (মুসনাদে 
আহমাদ, মুসলিম £ জানাযাহ অধ্যায় এবং. নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তু 
সম্বলিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে) 
Ms le dl ৪ ৮১ ৮০০৮০০২৯০৫০) 
0৪6১০ ms (825 ৮৮১০ 01 MS pie ৪০৬৮ I 
"ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 
hoes আর যে ব্যক্তি ছবি অংকন করলো তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য 





পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


কা নল ক লা 
বুখারী, তাফসীর অধ্যায়; তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ সৌন্দর্য অধ্যায় এবং 
"মুসনাদে আহমাদ) 
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0০ ৪ ০০৪ ভি ৪ 
"সাঈদ ইবনে আবুল হাসান বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে বসে ছিলাম। 
এমন সময় এক ব্যক্তি এলো এবং সে বললো,. হে আবু আবাস! আমি এমন এক 
ব্যক্তি যে নিজের হাতে রোজগার. করে এবং এ ছবি তৈরি করেই আমি রোজগার করি। 
ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা 
বলতে শুনেছি তোমাকেও তাই বলবো। আমি নবী করীম (সা) থেকে একথা শুনেছি 
যে, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন এবং যতক্ষণ সে তার 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার না করবে ততক্ষণ তাকে রেহাই দেবেন না। আর সে কখনো তার 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। একথা শুনে সে ব্যক্তি বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠলো 
এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে ইবনে আবাস (রা) বললেন, হে 
আল্লাহর বান্দা! যদি তোমার ছবি আঁকতেই হয়, তাহলে এই গাছের ছবি আঁকো অথবা 
এমন কোন জিনিসের ছবি আকো যার মধ্যে প্রাণ নেই।” (বুখারী, ব্যবসায় অধ্যায়; 
মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ) 
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"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে চিত্রকরেরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে।” (বুখারী, 
পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়, নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে 
আহমাদ) . 





তা-১২/২১- বার্লিন 


www.banglabookpdf .blogspot.com 
তাফহীমুল কুরআন ৬২১ সূরা সাবা 
মালালা টিনার 2০0 


1১২৯ 41 4052 4০0017520৯2 all ১২৯ ০৬১৯ 08811 ol 


PETE 0 I 
"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, যারা এ ছবি আকে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা 
হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; 
মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ) 
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"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি বালিশ কেনেন। তার গায়ে ছবি আকা 
" ছিল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি দরোজায়ই দাঁড়িয়ে 
রইলেন। ভিতরে প্রবেশ. করলেন না। আমি বললাম, আমি এমন প্রত্যেকটি গোনাহ 
থেকে তাওবা করছি যা আমি করেছি। নবী করীম (সা) বললেন, এ বালিশটি কেন? 
বললাম, আপনি এখানে আসবেন এবং এর গায় হেলান দেবেন এ জন্য এটা এখানে 
রাখা হয়েছে। বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। 
তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা. তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো। আর 
ফেরেশৃতারা (রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি 
থাকে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়; 
ইবনে মাজাহ, ব্যবসায় অধ্যায়; মুআত্তা, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়) 
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"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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আঁকা ছিল। তীর চেহারার রং বদলে গেলো। তারপর তিনি পর্দাটা নিয়ে ছিড়ে ফেললেন 
এবং বললেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে তাদের মধ্যে 
আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা যারা করে তারাও রয়েছে।” (মুসলিম, 
পোশাক অধ্যায়; বুখারী, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সোন্দর্য অধ্যায়) 


৯1943154141 ৮172 4141 4১৯০০ ৮৪ Gt le ce (\)) 
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হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর 
_'থেকে ফিরে এলেন। তখন আমি আমার দরোজায় একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। 
তার গায়ে পক্ষ বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি আঁকা ছিল। নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, এটি 
নামিয়ে ফেলো। আমি তা নামিয়ে ফেললাম।” (মুসলিম, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, 
সৌন্দর্য অধ্যায়) | | 
erly le de CU SG 2G (\Y) 
- dls ৮০৪01 948 cil ভা ৯০০ 
"জীবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের 
মধ্যে ছবি রাখতে মানা করেছেন এবং ছবি আঁকতেও নিষেধ করেছেন।” (তিরমিযী, 
পোশাক অধ্যায়) 
ale dil leslie ২৯1 টা ০৮০০৮৯০০৪০৪) 
2০০ 23 AMS খল (3:5১ ০৯০০ ০৮৪ pls 
“ইবনে আরাস (রা) "আবু তাল্হা আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা (অর্থাৎ রহমতের ফেরেশতারা). এমন 
কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর পালিত থাকে এবং এমন কোন গৃহেও 
প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়) 
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এ আবদু্াহ ইবনে উমর রো) বলেন, একবার জিবরীল নবী সযাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে আসার ওয়াদা করেন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যায় এবং তিনি আসেন 
না। নবী করীম (সা) এতে পেরেশান হন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং তাঁকে 
পেয়ে যান। তিনি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা এমন কোন 
গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়, এ 
মাজা, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মাদ বিভিন্ন সাহাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন) 
এসব হাদীসের মোকাবিলায় আরো কিছু হাদীস এমন পেশ করা হয় যেগুলোতে ছবির 
ব্যাপারে ছাড় পাওয়া যায়। যেন আবু তাল্হা 'আনসারীর এ হাদীস ঃ যে কাপড়ে ছবি 
উৎকীর্ণ থাকে তা দিয়ে পর্দা তৈরি করে টানিয়ে দেবার অনুমতি আছে। (বুখারী, পোশাক 
অধ্যায়) হযরত আয়েশার রো) এ বর্ণনা £-ছবিযুক্ত কাপড় ছিড়ে যখন তিনি তা দিয়ে 
তোষক বা গদি বানিয়ে নেন তখন নবী করীম (সা) তা বিছাতে নিষেধ করেননি। 
(মুসলিম, পোশাক অধ্যায়) সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) এ হাদীস £ 
প্রকাশ্য স্থানে যে ছবি টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ, ছবি সম্বলিত যে কাপড় বিছানায় 
বিছিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ নয়। (মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু এর মধ্য থেকে কোন 
একটি হাদীসও ওপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো খণ্ডন করে না। ছবি অংকন করার বৈধতা এর 
মধ্য থেকে কোন একটি হাদীস থেকেও পাওয়া যায় না। এ হাদীসগুলোতে যদি কোন 
কাপড়ের গায়ে ছবি অংকিত থাকে এএবং তা ‘কিনে নেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা 
কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে কথাই আলোচিত হয়েছে! এ বিষয়ে আবু 
তাল্হা আনসারীর বর্ণিত ট' কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়৷ কারণ এটি এমন বহু 
সহীহ হাদীসের পরিপন্থী যেগুলোঁতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি সম্বলিত 
কাপড় টানিয়ে দিতে কেবলঃনিষেধই করেননি বরং তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাছাড়া তিরমিযী 
ও মুআত্তায় হযরত আবু তাঁলহার নিজের যে কার্যক্রম উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, 
তিনি ছবি সবলিত পর্দা ঝুলানো তো দূরের কথা এমন বিছানা বিছাতেও অপছন্দ করতেন 
যাতে ছবি আঁকা থাকতো। আর হযরত আয়েশা ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত 
সম্পর্কে বলা যায়, তা থেকে কেবলমাত্র এতটুকু বৈধতাই প্রকাশ পায় যে, ছবি যদি 
মর্যাদাপূর্ণ স্থানে না থাকে বরং হীনভাবে বিছানায় রাখা থাকে এবং তাকে পদদন্গিত করা 
হয়, তাহলে তা সহনীয়। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পকে মানব 
সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব গণ্য করে এবং তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত 
করতে চায় সার্বিকভাবে তার বৈধতা এ হাদীসগুলো থেকে কেমন করে প্রমাণ করা যেতে 
পারে? 

ছবির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্তভাবে উম্মাতের জন্য যে 
বিধান রেখে গেছেন তার সন্ধান বর্ষীয়ান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অনুসৃত কর্মনীতি থেকেই 
পাওয়া যায়। ইসলামে এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, সমস্ত পর্যায় ক্রমিক বিধান ও 
প্রাথমিক উদারনীতির পর সর্বশেষে নবী করীম (সা) যে বিধান নির্ধারণ করেন সেটাই 
নির্ভরযোগ্য ইসলামী বিধান। আর নবী করীমের (সা) পর শ্রেষ্ঠ ও বধীয়ান সাহাবীগণ 
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Ee A EL মজার 
দলটির আচরণ কিরূপ ছিল £ 


০১০৯০] 4৯1 ০০৫৮০ 05৫ 4৯৭53 LGlasie lll ay rae JUG 
(৮৬1০1 50345 si) a Ui 


"হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খৃষ্টানদের বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় প্রবেশ 
করবো না, কারণ তার মধ্যে ছবি রয়েছে।” (বুখারী, সালাত অধ্যায়) 


- ০80০5 (628 45221 বল SS ভি ০৪ ০৭05 


"ইবনে আবাস রো) দীর্জায় নামায গড়ে নিতেন কিনতু এমন কোন গীর্জায় পড়তেন না 
যার মধ্যে ছবি থাকতো।” (বুখারী, সালাত অধ্যায়) 


৬৮১৭৯ (5 15 dial 31515 dG. ssl 0৫11 aloe 
4০০০ 3 30১০০655391 719 415 4101 La 5101 4১০ 4৪15 
64০০৮ 31 2১৩০০ 35 Cs YU (5১৪০০ 1১85 3 

"আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, হযরত আলী (রা) আমাকে বলেছেন, 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন আমি কি 
তোমাকে সেখানে পাঠাবো না? আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি কোন মূর্তি না ভেঙে 
ছাড়বে না, কোন উচু কবর মাটির সমান না করে ছেড়ে দেবে না এবং কোন ছবি 
নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না।” (মুসলিম, জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ 
অধ্যায়) | 


le dl es নানান (০০4০৭ dial ৮০০4০ 


১৩ 44 ৬] এ 019 82৬৭ JS আশ 01 শি 
্ানগুব কিনানী বলেন, হযরত আলী (রা) তাঁর পুলিশ বিভাগের কোতায়ালকে 
বলেন, তুমি জানো আমি তোমাকে কোন্‌ অভিযানে পাঠাচ্ছি? এমন অভিযানে যাতে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা হচ্ছে এই যে, 
প্রত্যেকটি ছবি নিশ্চিহ্ন কুরে দাও এবং প্রত্যেকটি কবরকে জমির সাথে মিশিয়ে 
দাও।” (মুসনাদে আহমাদ) | 
এই প্রমাণিত ইসলামী বিধানকে ইসলামী ফকীহগণ মেনে নিয়েছেন এবং তাঁরা একে 

ইসলামী আইনের একটি ধারা গণ্য করেছেন। কাজেই আল্লামা বদর্দীন 'আইনী 
'তাওযীহ'-এর বরাত দিয়ে লিখছেন ঃ 
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তাফহীমুল কুরআন 0৬৬১ সূরা সাবা 


a "আমাদের সহযোগীগণ (অর্থাৎ হানাফী ফকীহগণ) এবং অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, 
কোন জীবের ছবি আঁকা কেবল হারামই নয় বরং মারাত্মক পর্যায়ের হারাম এবং 
কবীরাহ গোনাহের অন্তরভূক্ত। অংকনকারী হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা অন্য কোন 
উদ্দেশ্যে তা তৈরি করলেও সর্বাবস্থায় তা হারাম। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের 
সাথে রয়েছে। অনুরূপভাবে ছবি কাপড়ে, বিছানায়, দীনারে বা দিরহামে অথবা 
পয়সায় কিংবা কোন পাত্রে বা দেয়ালে যেখানেই অংকন করা হোক না কেন তা 
হারাম। তবে জীব ছাড়া অন্য কোন জিনিস যেমন গাছপালা ইত্যাদির ছবি অংকন করা 
হারাম নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে ছবির ছায়াধারী হবার বা না হবার মধ্যে কোন ফারাক 
নেই। এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন ইমাম মালেক (র), ইমাম সুফিয়ান সওরী (র), 
ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য উলামা। কাযী ঈয়ায বলেন; মেয়েদের খেলনা 
পুতুল এর আওতা বহির্ভূত। কিন্তু ইমাম মালেক (র) এগুলো কেনাও অপছন্দ 
করতেন।” (উমদাতুল কারী, ২২ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, এ অভিমতকেই ইমাম নববী 
মুসলিমের ব্যাখায় আরো বেশী বিস্তারিত আকারে উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন শারহে 
নববী, মিসরে মুদ্রিত, ১৪ খণ্ড, ৮১-৮২ পৃষ্ঠা) 


এতো গেলো ছবি আঁকা সম্পর্কিত বিধান। এখন থাকে অন্যের আঁকা চবি ব্যবহার 
করার বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার অসকালানী মুসলিম ফকীহগণের অভিমত 
এভাবে ব্যক্ত করেছেন £ ' 


"মালেকী ফকীহ ইবনে আরাবী বলেন, যে ছবির ছায়া পড়ে তার হারাম হওয়ার 
ব্যাপারে তো 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে_ চাই তা অসম্মানজনকভাবে রাখা হোক বা না 
হোক। একমাত্র মেয়েদের খেলার পুতুল এ ইজমার বাইরে. থাকে ।........ ইবনে 
আরাবী একথাও বলেন, যে ছবির ছায়া হয় না তা যদি তার নিজের অবস্থায় 
অপরিবর্তিত থাকে (অর্থাৎ আয়নার প্রতিচ্ছায়ার মতো না হয় বরং ছাপানো ছবির মতো 
স্থায়ী ও অনড় হয়) তাহলে তাও হারাম--তাকে হীনতার সাথে রাখা হোক বা না 
হোক। তবে হাঁ, যদি তার মাথা কেটে দেয়া হয় অথবা তার অংশগুলো আলাদা করে 
দেয়া হয়, তাহলে তার ব্যবহার বৈধ । ......১*-..** ইমামুল হারামাইন একটি অভিমত 
উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, পর্দা বা বালিশের ওপর যদি কোন ছবি আঁকা 
থাকে, তাহলে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে কিন্তু দেয়াল. বা ছাদের গায়ে লাগানো 
ছবি অবৈধ। কারণ এ অবস্থায় ছবি মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে পর্দা ও বালিশে ছবি 
অসম্মানজনক অবস্থায় থাকবে।........... ইবনে আবী শাইবা ইকরামা (রা) থেকে 

| করেছেন, ভাবে'ঈদের যুগের আলেমগণ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, 
বিছানায় ও বালিশে ছবি থাকলে তা তার জন্য লাঞ্ছনাকর হয়। তাছাড়া তাদের এ 
চিন্তাও ছিল যে, উঁচু জায়গায় যে ছবিই লাগানো হয় তা হারাম এবং পদতলে যাকে 
পিষ্ট করা হয় তা জায়েয। এ অভিমত ইবনে সীরীন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, 
ইকরামা ইবনে খালেদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।” (ফাত্হুল 
বারী, ১০ খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) 


এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে 
হারাম হওয়ার ব্যাপারটি কোন মতদ্বৈততামূলক বা সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়। বরং নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট উক্তি, সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা এবং 
মুসলিম ফকীহগণের সর্বসম্মত ফতোয়ার ভিত্তিতে এটি একটি স্বীকৃত আইন। বিদেশী ও 
পা রি ভার হারা হর ক 
পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। 


এ প্রসংগে আরো কয়েকটি কথাও অনুধাবন করতে হবে।. এর ফলে আর কোন প্রকার 
বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। 


কেউ কেউ ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেন। অথচ 
শরীয়াত ছবিকেই হারাম করেছে, ছবির কোন বিশেষ পদ্ধতিকে হারাম করেনি। ফটো ও 
হাতে আকা ছবির মধ্যে ছবি হবার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে যা কিছু 
পার্থক্য তা কেবলমাত্র ছবি নির্মাণ পদ্ধতির দিক দিয়েই আছে এবং এদিক দিয়ে শরীয়াত 
স্বীয় বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। 


কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন, ইসলামে ছবি হারাম করা হয়েছিল শুধুমাত্র শির্ক ও 
রোধ করার জন্য। আর এখন তার কোন ভয় নেই। কাজেই এখন এ নির্দেশ 
কার্যকর না থাকা উচিত। কিন্তু এ যুক্তি সঠিক নয়। প্রথমত হাদীসে কোথাও একথা বলা 
হয়নি যে, কেবলমাত্র শির্ক মূর্তিপূজার বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ছবিকে হারাম 
করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ দাবীও একেবারেই ভিত্তিহীন যে, বর্তমানে দুনিয়ায় শির্ক ও 
মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে। আজ এই উপমহাদেশেই কোটি কোটি মুশরিক ও মূর্তিপূজারী 
রয়ে গেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শির্ক হচ্ছে। খৃষ্টানদের মতো 


কিতাবধারীগণও আজ হযরত ঈসা (আ, হযরত মার্য়াম (আ) ও তাদের বহু মনীষীর 
মূর্তি ও ছবির পূজা করছে। এমনকি মুসলমানদের একটি বড় অংশও সৃষ্টিপূজার বিপদ 
“থেকে রেহাই পেতে পারেনি। 


কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র মুশরিকী ধরনের ছবিগুলোই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। 
অর্থাৎ এমনসব ব্যক্তির ছবি ও মূর্তি যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়া হয়েছে। ঘাদবাকি 
অন্যান্য ছবি ও মূর্তি হারাম হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এ ধরনের কথা যারা বলেন 
তারা আসলে শরীয়াত প্রণেতার উক্তি ও বিধান থেকে আইন আহরণ করার পরিবর্তে 
নিজেরাই নিজেদের শরীয়াত প্রণেতা হয়ে বসেছেন। তারা জানেন না, ছবি কেবলমাত্র 
শির্ক ও মূর্তিপূজার কারণ হয় না বরং দুনিয়ায় আরো অনেক ফিত্নারও কারণ হয়েছে 
এবং হয়ে চলছে। যেসব বড় বড় উপকরণের মাধ্যম রাজী বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও | 
রাজনৈতিক নেতাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব সাধারণ মানুষের মগজে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা 
হয়েছে ছবি তার অন্যতম। দুনিয়ায় অশ্লীলতা ও যৌনতার বিস্তারের জন্যেও ছবিকে ব্যাপক 
হারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আজকের যুগে এ ফিত্নাটি অন্য যে কোন সময়ের 
তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসরমান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন, 
বিপর্যয় ও দাংগা-হাহহামা সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য 
ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয় এবং আজকের যুগে এর প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে 
বেশী। তাই শরীয়াত প্রণেতা কেবলমাত্র মূর্তিপূজা প্রতিরোধের জন্য ছবি হারাম হবার 
হুকুম দিয়েছেন, একথা মনে করা আসলেই তুল। শরীয়াত প্রণেতা শর্তহীনভাবে জীবের 
০ নি 2 HA 
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তাফহীমুল কুরআন সূরা সাবা 


পা কলত লা 
থাকতে হবে। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে হুকুমের কোন কার্যকারণ বের করে সে 
দৃষ্টিতে কিছু ছবি হারাম এবং কিছু ছবি হালাল গণ্য করতে থাকবো, এটা আমাদের জন্য 
"কোনক্রমেই বৈধ নয়। 


কিছু লোক আপাত দৃষ্টিতে একেবারেই 'অক্ষতিকর ধরনের কতিপয় ছবির দিকে 
ইংগিত করে বলেন, এগুলোতে ক্ষতি কি? এগুলোতো শির্ক, অশ্লীলতা বিপর্যয় সৃষ্টি, 
রাজনৈতিক প্রচারণা এবং এমনি ধরনের অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত। এ 
। ক্ষেত্রে এগুলোর নিষিদ্ধ হবার কারণ কি হতে পারে? এ ব্যাপারে লোকেরা আবার 
| একই ভুল করে অর্থাৎ প্রথমে হুকুমের কার্যকারণ নিজেরা বের করে এবং তারপর প্রশ্ন 
করতে থাকে, যখন অমুক জিনিসের মধ্যে এ কার্যকারণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন তা 
নাজায়েয হবে কেন? এ ছাড়াও তারা ইসলামী শরীয়াতের এ নিয়মটিও বোঝে না যে, 
শরীয়াতে হালাল ও হারামের মধ্যে এমন কোন অস্পষ্ট সীমারেখা কায়েম করে না যা 
থেকে মানুষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যে সে বৈধতার সীমার মধ্যে কতদূরে 
অবস্থান করছে এবং কোথায় এ সীমা অতিক্রম করে গেছে। বরং শরীয়াত এমন পার্থক্য 
রেখা টেনে দেয় যাকে প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মুক্ত দিবালোকের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারে। 
জীবের ছবি হারাম এবং অজীবের ছবি হালাল__ ছবির ব্যাপারে এ পার্থক্য রেখা পুরোপুরি 
সুস্পষ্ট। এ পার্থক্য রেখার মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি শরীয়াতের 
বিধান মেনে চলতে চায় তার জন্য কোন্‌ জিনিসটি হারাম এবং কোন্‌ জিনিসটি হালাল তা 
সে পরিষ্কারভাবে জানতে পারে। কিন্তু জীবের ছবির মধ্যে যদি কোনর্টিকে জায়েয ও 
কোনটিকে নাজায়েয গণ্য করা হয় তাহলে উভয় ধরনের ছবির বৃহত্তর তালিকা দিয়ে 
দেবার পরও .বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা কোনদিনও সুস্পষ্ট হতে পারে না এবং 
অসংখ্য ছবি এমন থেকে যাবে যেগুলোকে বৈধতার সীমারেখার মধ্যে না বাইরে মনে করা 
হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাবে। এ ব্যাপারটি ঠিক তেমনি যেমন মদের ব্যাপারে 
ইসলামের হুকুম হচ্ছে এ থেকে একেবারেই দূরে অবস্থান করতে হবে। এটি এ ব্যাপারে 
একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয়, এর এমন একটি পরিমাণ 
ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা উচিত যার ফলে নেশার সৃষ্টি হয়, তাহলে হালাল ও 
হারামের মধ্যে কোন জায়গায়ও পার্থক্য রেখা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারবে না এবং কি 
পরিমাণ মদ পান করা যাবে এবং কোথায় গিয়ে থেমে যেতে হবে, এ ফায়সালা কোন 
ব্যক্তিই করতে পারবে না। (আরো বেশী বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, রাসায়েল ও 
মাসায়েল, ১ খণ্ড, ১৫২-১.৫৫ পৃষ্ঠা! 


২১. এ থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজগৃহে বিরাট 
আকারে মেহমানদের আপ্যায়ন করা হতো। বড় বড় হাওযের সমান গামলা তৈরি করা 
হয়েছিল। তার মধ্যে লোকদের জন্য খাবার উঠিয়ে রাখা হতো। বৃহদাকার ডেগ বানিয়ে 
রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে এক সংগে হাজার হাজার মানুষের খাদ্য পাকানো হতো। 


২২. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দাদের মতো কাজ করো। যে ব্যক্তি মুখেই কেবল অনুগ্রহকারীর 
অনুগ্রহ স্বীকার করে কিন্তু তার অনুগ্হকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তার নিছক 
মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন! আসল কৃতজ্ঞ বান্দা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার 
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তারপর যখন সুলাইমানের ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা প্রয়োগ করলাম তখন 
জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর দেবার মতো সেই ঘৃণ ছাড়া আর কোন জিনিস ছিল 
না যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, জিনদের 
কাছে একথা পরিক্কার হয়ে গেলো২৩ যে, যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানতো 
তাহলে এ লাঞ্চ নাকর শান্তিতে আবদ্ধ থাকতো লা।২৪ 
মুখেও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয় এবং এ সংগে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে তার ইচ্ছামতো 
কাজেও ব্যবহার করে। a 

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে, ১৯4 ৬১১১5 -_এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমি ওপরে 
করেছি। এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে £ জিনদের অবস্থা পরিষার হয়ে গেলো 
অথবা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, খোদ জিনেরাই জানতে পারবে 


যে, অদৃশ্য বিষয় জানার ব্যাপারে তাদের ধারণা ভুল। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, 
সাধারণ মানুষেরা যারা জিনদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো তাদের কাছে একথা 
পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জিনেরা কোন. অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। 


২৪. বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাস্সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন £ হযরত 
সুলাইমানের (আ) ছেলে রাহুব্আম যেহেতু ছিলেন অযোগ্য, বিলাশী ও তোষাম্নোদকারী 
মোসাহেব পরিরৃত, তাই নিজের মহিমান্বিত পিতার ইন্তেকালের পর তার ওপর যে মহান 
দায়িত্ব এসে পড়েছিল তা পালন করতে তিনি সক্ষম হননি। তার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন 
পরেই রাষটরব্যবস্থা পতনমুখী হয় এবং আশপাশের সীমান্ত এলাকার যেসব উপজাতিকে 
অর্থাৎ জিন) হযরত সুলাইমান (আ) তাঁর প্রবল পরাক্রমের মাধ্যমে নিজের দাসে পরিণত 
করে রেখেছিলেন তারা সবাই নিয়ন্ত্রমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই 
কুরআনের শব্দাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের শব্দাবলী আমাদের সামনে যে 
নকশা পেশ করছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলাইমান এমন সময় মৃত্যবরণ করেন যখন 
তিনি একটি লাঠিতে তর দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন। এ লাঠির কারণে তাঁর নিষ্প্রাণ 
দেহ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি জীবিত. আছেন মনে করেই জিনেরা তাঁর কাজ 
করে চলছিল। শেষে যখন লাঠিতে ঘূন ধরে গেলো এবং তা ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য 
হয়ে গেলো তখন তাঁর মরদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়লো এবং জিনেরা জানতে পারলো 
তিনি মারা গেছেন। এই পরিষ্কার ও দ্যর্থহীন ঘটনা বর্ণনার গায়ে এ ধরনের অর্থের প্রলেপ 
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ছেলের অযোগ্যতা, লাঠি অর্থ হচ্ছে তীর কর্তৃত্ব ক্ষমতা এবং তাঁর মৃতদেহ পড়ে যাবার 
মানে হচ্ছে তাঁর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া? এ বিষয়টি'বর্ণনা করাই যদি আল্লাহর 
উদ্দেশ্য হতো তাহলে কি এ জন্য সাবলীল আরবী ভাষায় শব্দের আকাল হয়ে গিয়েছিল? 
এভাবে হেরফের করে তা বর্ণনা করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের হেঁয়ালি ও 
ধাঁধার ভাষা কুরআনের কোথায় ব্যবহবার করা হয়েছে? আর এ বাণী প্রথমে সে যুগের 
সাধারণ আরবদের সামনে যখন নাধিল হয় তখন তারা কিভাবে এ ধাঁধার মর্মোদ্ধার 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন? 

তারপর এ ব্যাখ্যার সবচেয়ে বেশী অদ্ভূত বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এখানে জিন বলতে 
বুঝানো হয়েছে সীমান্ত উপজাতিগুলোকে, যাদেরকে হযরত সুলাইমান নিজের সেবাকর্মে 
নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ উপজাতিশুলোর মধ্যে কে অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার 
ছিল এবং মুশরিকরা কাকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করতো? আয়াতের শেষের শব্দগুলো একটু 
মনোযোগ সহকারে পড়লে যে কোন ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারে, জিন বলতে এখানে 
অবশ্যই এমন কোন দল বুঝানো হয়েছে যারা নিজেরাই অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল অথবা 
লোকেরা তাদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো এবং তাদের অদৃশ্য বিষয়ক অজ্ঞতার রহস্য 
এ ঘটনাটিই উদঘাটন করে দিয়েছে যে, তারা হযরত সুলাইমানকে জীবিত মনে করেই 
তাঁর খেদমতে নিযুক্ত থাকে অথচ তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল! কুরআনের এই সুস্পষ্ট 
বর্ণনা দেখার পর জিন বলতে সীমান্ত উপজাতিদেরকে বুঝানো হয়েছে এই মতটি 
পুনরবিবেচনা করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়ার 
সামনে জিন নামের একটি অদৃশ্য সৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে যারা লজ্জা অনুভব করছিলেন 
তারা কুরআনের এ সুষ্পষ্ট বর্ণনার পর নিজেদের জটিল মনগড়া ব্যাখ্যার ওপরই 'জোর 
দিতে থাকেন। 
সাথে শরীক করতো, তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় 
চাইতো £ 

৫5৯৩১], 20540 01 ও 

| "আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্ট 
_ করেছেন।” (জল সনি মায়, ১০০) 


(52৯1১045118 
“আর তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে” 
(আস্‌ সাফ্ফাত, ১৫৮) 
১৯ ১00৯ ০০৮৮৪ ০০১৪। ১০০০০ ০৫ ৪ 
"আর ব্যাপার হচ্ছে, মানব জাতির মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু 
লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো ।” (আল জিন, ৬) 
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সাবার২৫ জন্য তাদের নিজেদের জাবাসেই ছিল একটি নিদর্শন ।২৬ দু’টি বাগান 
ডাইনে ও বামে।২৭ খাও তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর প্রতি. 
তা প্রকাশ করো। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমাশীল রব। কিন্তু তারা মুখ 
ফিরালো।২৮ শেষ পর্যন্ত আমি তাদের বিরদ্ধে পাঠালাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা? এবং 
তাদের আগের দু'টি বাগানের জায়গায় অন্য দু'টি বাগান তাদেরকে দিয়ে দিলাম 
যেখানে ছিল তিক্ত ও বিস্বাদ ফল এবং ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুল।৩০ এ ছিল 


ক রর জবান 
অন্য কাউকে আমি এহেন প্রতিদান দেই না। 





তাদের এসব বিশ্বাসের মধ্যে একটি বিশ্বাস এও ছিল যে, তারা জিনদেরকে অদৃশ্য 
বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন মনে করতো. এবং অদৃশ্য বিষয় জানার জন্য জিনদের শরণাপন্ন 
হতো। এ বিশ্বাসটির অসারতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ এখানে এ ঘটনাটি শুনাচ্ছেন এবং 
এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তোমরা অনর্থক 
জাহেলিয়াতের মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে চলছো অথচ তোমাদের এ বিশ্বাসগুলো 
একেবারেই ভিত্তিহীন। (আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সামনের দিকে ৬৩ টীকা দেখুন) 


২৫. এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে প্রথম রুকৃ'র বিষয়বস্তু সামনে রাখতে হবে। 
সেখানে বলা হয়েছে ই আরবের কাফেররা আখেরাতের অগমনকে বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী 
মনে করতো এবং যে রসূল এ আকীদা পেশ করতেন তাঁর ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলতো যে 
এ ধরনের অদভূত কথা যে ব্যক্তি বলে সে পাগল হতে পারে অথবা জেনে বুঝে মিথ্যাচারে 
লিপ্ত হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ প্রথমে কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করেন। ৭, ৮ ও 
১২ টাকায় আমি এগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। এরপর দ্বিতীয় রুকৃণতে হযরত দাউদ 
ও হযরত সুলাইমানের এবং তারপর সাবার কাহিনীকে একটি প্রতিহাসিক দলিল হিসেবে 
বর্ণনা করা.হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির নিজের জীবন বৃত্তান্তই কর্মফল বিধানের সাক্ষ 
দিয়ে যাচ্ছে -- একথাটি অনুধাবন করানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিজের ইতিহাস মনোযোগ 
সহকারে পর্যালোচনা করলে মানুষ নিজেই একথা জানতে পারে যে, এ দুনিয়া এমন 
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আর আমি তাদের ও তাদের যে জনবসতিগুলোতে সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, 
সেগুলোর অস্তরবতী স্থানে দৃশ্যমান জনপদ গঠন করেছিলাম এবং একটি আন্দাজ 
অনুযায়ী তাদের মধ্যকার ভ্রমণের দূরত্ব নিধারণ করেছিলাম।৩১ পরিভ্রমণ করো 
এসব পথে রাত্রিদিন পুর্ণ নিরাপত্তা সহকারে । কিন্তু তারা বললো, “হে আমাদের রব! 
আমাদের ভ্রমণের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করো।”৩২ তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম 
করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে রেখে দিয়েছি এবং তাদেরকে 
একদম ছিরিভিন করে দিয়েছি।৩৩ নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বেশী 

বেশী,সবরকারী ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য /৩৪ 


কোন নৈরাজ্যময় জগত নয় যার সমগ্র কারখানাটি নিজের ইচ্ছামতো খামখেয়ালীভাবে 
চলে। বরং এমন এক আল্লাহ এখানে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন যিনি সবকিছু 
শুনেন ও দেখেন। তিনি কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বনকারীদের সাথে এক ধরনের ব্যবহার 
করেন এবং অকৃতজ্ঞ ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেন। যে 
আল্লাহর রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের নিয়মের অধীন। তীর রাজ্যে পুণ্য ও পাপের পরিণাম 
কখনো এক হতে পারে না। যদি কেউ শিক্ষা নিতে চায় তাহলে এ ইতিহাস থেকেই এ 
শিক্ষা নিতে পারে। তাঁর ইনসাফ ও ন্যয় নীতির অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটি 
সময় আসতেই হবে যখন সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান এবং অসতকাজের পুরোপুরি বদলা 
দেয়া হবে। 

২৬. অর্থাৎ এ বিষয়ের নিদর্শন যে, যা কিছু তারা লাভ" করেছে তা কারো দান, 
তাদের নিজেদের উদ্ভাবন নয়। আর এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের বন্দেগী ও ইবাদাত 
এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার অধিকারী হচ্ছেন এমন এক আল্লাহ যিনি তাদেরকে নিয়ামত 
দান করেছেন। এ নিয়ামত দানের ব্যাপারে যাদের কোন অংশ নেই তারা ইবাদাত ও 
কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী নয়। আবার এ বিষয়েরও 'নিদর্শন যে, তাদের সম্পদ অবিনশ্বর 
নয় বরং যেভাবে তা এসেছে ঠিক তেমনিভাবে চলে যেতেও পারে। 

২৭. এর অর্থ এ নয় যে, সাবা দেশে মাত্র দু'টিই বাগান ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, 
সমগ্র সাবা রাজ্য শ্যামল সবুজ ক্ষেত ও বনানীতে -পরিপূর্ণ ছিল। “তার যে কোন জায়গায় 
দাঁড়ালে দেখা যেতো ভাইনেও বাগান এবং বাঁয়েও বাগান। 
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২৮ অর্থাৎ বলী ও কৃত কাশ করার পরিবর্তে ভারা নাহরমানি ও | 
নিমকহারামির পথ অবলম্বন করে। 


২৯. মূলে বলা হয়েছে 19৭1 43 দক্ষিণ আরবের ভাষায় 'আরিম' শব্দটির উৎপত্তি 
হয়েছে 'আরিমন (১১০) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে "্বীধ”। ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে সম্প্রতি যেসব প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোতে এ শব্দটি এ অর্থে 
ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৫৪২ বা ৫৪৩ খৃস্টাব্দের একটি শিলালিপি সম্পর্কে 
বলা যায়। ইয়ামনের হাবশী গভর্ণর আব্রাহা "্সাদ্দি মারিব” এর সংস্কার কাজ শেষ করার 
পর এটি স্থাপন করেন। এতে তিনি বারবার এ শব্দটি বাঁধ অর্থে ব্যবহার করেন। কাজেই 
সসাইলুল আরিম” মানে হচ্ছে বাঁধ ভেঙ্গে যে বন্যা আসে। 


৩০. অর্থাৎ 'সাইলুল আরিম' আসার ফলে সাবা এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। সাবার 
অধিবাসীরা পাহাড়ের মধ্যে বীধ বেঁধে যেসব খাল ও পানি প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল তা সব 
নষ্ট হয়ে যায় এবং পানি সেচের সমগ্র ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। এরপর যে এলাকা এক সময় 
জান্নাত সদৃশ ছিল তা আগাছা ও জংগলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেখানে নিছক বন্য কুল 
ছাড়া আর আহারযোগ্য কিছু থাকেনি। 

৩১. "সমৃদ্ধ জনপদ” বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদে 
সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে।' (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন আল 
আ'রাফ, ১৩৭ আয়াত; বনী ইসরাঈল, ১ আয়াত এবং আল আধিয়া, ৭১ ও ৮১ আয়াত) 


"দৃশ্যমান জনপদ” হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে 


অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, 
এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না বরং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের 
চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ শুরু হয়ে যেতো। 


একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে 
সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো, এর 
এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা 
সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভূমির মধ্যে মুসাফির 
যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তরে 
জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার 
মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় থামবে, দুপুরে 
কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ণ কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই তৈরি করে 
নিতে পারে। 


৩২. তারা যে মুখে এ দোয়া উচ্চারণ করেছিল, 'এমনটি অপরিহার্য নয়! আসলে যে 
ব্যক্তিই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় সে যেন তার অবস্থা ও কর্মকাণ্ডের 
মাধ্যমে একথা বলে, হে আল্লাহ! আমি এ নিয়ামতগুলোর যোগ্য নই। অনুরূপভাবে যে 
জাতি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অযথা সুবিধা লাভ করে. সে যেন নিজের রবের কাছে দোয়া 
করে, হে আমাদের রব! এ অনুগ্বহগ্তলো আমাদের থেকে ছিনিয়ে নাও, কারণ আমরা এর 
যোগ্য.নই। 
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তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সঠিক পেয়েছে এবং একটি ক্ষুদ্র মুমিন দল 
ছাড়া বাকি সবাই তারই অনুসরণ করেছে।৩৫ তাদের ওপর ইবলিসের কোন কর্তৃত্ব 
ছিল না। কিনু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্য হয়েছে যে, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে 
পরকাল মান্যকারী এবং কে সে ব্যাপারে সন্ধিহান।৩৬ তোমার রব সব জিনিসের 
তত্বাবধায়ক ৩৭ 


এ ছাড়াও (৮১০৮১ ১ ১৯2 {2১ (হে আল্লাহ! আমাদের সফর দীর্ঘায়িত করে 
দাও)-_এ শব্দগুলো থেকে কিছুটা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত সাবা জাতির 
চোখে তাদের বিপুল জনসংখ্যা বিরক্তিকর মনে হয়েছিল এবং অন্যান্য জাতির মতো 
তারাও নিজেদের বর্ধিত জনসংখ্যাকে সংকট মনে করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়েছিল। 


৩৩. অর্থাৎ সাবা জাতি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে তাদের বিক্ষিপ্ততা ও 
বিশৃংখলা প্রবাদে পরিণত হয়। আজো যদি আরববাসী কোন জাতির মধ্যকার বিশৃংখলা ও 
নৈরাজ্যের কথা আলোচনা করে তাহলে বলে | ৪১2! (১৪১৪১ “তারা তো এমন 
নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে যেমন সাবা জাতি নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল।” আল্লাহর পক্ষ 
থেকে যখন অনুগ্রহের অবসান ও অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয় তখন সাবার বিভিন্ন গোত্র 
নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করে আরবের বিভিন্ন এলাকায় চলে যায়। গাস্সানীরা জর্দান ও 
সিরিয়ার দিকে চলে যায়। আওস ও খায্রাজ গোত্র ইয়াসূরিবে বসতি স্থাপন করে। 
খ্যা'আহ গোত্র জেন্দার নিকটবর্তী তিহামা এলাকায় আবাস গড়ে তোলে। আয্দ গোত্র 
ওমানে গিয়ে ঠাই নেয়। লাখুম, জযাম এবং কিন্দাও বেরিয়ে পড়তে বাধ্য নয়। এমনকি 
শেষ পর্যন্ত সাবা নামে কোন জাতিই আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র গল্প 
কাহিনীতেই তার আলোচনা থেকে গেছে। 


৩৪. এ প্রেক্ষাপটে সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বলতে এমন ব্যক্তি বা দল বুঝায় যারা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত লাভ করে অহংকারে মেতে ওঠে না, সমৃদ্ধিশালী হয়ে 
আত্মস্তরী হয় না এবং যে আল্লাহ এসব কিছু দান করেছেন তাঁকে তুলে যায় না। এ 
ধরনের লোকেরা যারা উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ পেয়ে নাফরমানির পথ অবলম্বন করে 
এবং অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয় তাদের অবস্থা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে 
পারে। 

৩৫. ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাটীনকাল থেকে সাবা জাতির মধ্যে এমন একটি 
দল ছিল যারা অন্য উপাস্যদেরকে মেনে চলার পরিবর্তে এক আল্লাহকে মেনে চলতো। 
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€ টুক লাল না 
শিলালিপি উদ্ধার করা হয় তার ,মধ্য থেকে কোন কোনটি এই স্বল্প সংখ্যক দলের 
অস্তিত্ব চিহ্নিত করে। খৃঃ পূঃ ৬৫০ অন্দের কাছাকাছি সময়ের কোন কোন শিলালিপি 
একথা বলে যে, সাবা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু ইবাদাত গৃহ স্থাপিত ছিল 
যেগুলো আসমানি বা আসমান ওয়ালার (অর্থাৎ আসমানের রব) ইবাদাতের জন্য নিদিষ্ট 
ছিল। কোন কোন স্থানে এ উপাস্যের নাম ১১ ৮৪5 (আকাশসমূহের মালিক 
বাদশাহ) লেখা হয়েছে। এ দলের লোকেরা একনাগাড়ে শত শত বছর ইয়ামনে বাস 
করতে থাকে। কাজেই ৩৭৮ একটি শিলালিপিতে ৬১ “53 44 
(আকাশসমূহের ইলাহ) নামে একটি ই গৃহ নির্মাণের উল্লেখ দেখা যায়। তারপর 
৪৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ শব্দগুলো পাওয়া যায় £ ১:11 14১১ ১৮১: 
০৪০৪ ০৪১০৭ ৩4 (অৰ্থাৎ এমন খোদার মদদ ও সাহায্য সহকারে যিনি 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিক)। একই সময়ের ৪৫৮ খৃষ্টাব্দের আর একটি 
শিলালিপিতে একই খোদার জন্য "্রহমান” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল শব্দ হচ্ছে (১১-২ 
১১৯৯০ অর্থাৎ রহমানের সাহায্যে)। টি 


৩৬. অর্থাৎ এ ক্ষমতা ইবলিসের ছিল না যে তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে চাচ্ছিল 
কিন্তু ইবলিস জোর করে তাদেরকে নাফরমানির পথে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহ তাকে যে 
শক্তি দিয়েছিলেন তা কেবল এতটুকুই ছিল যে, সে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে 'এবং যারা 
তার পিছনে চলতে চায় তাদেরকে নিজের অনুসারী করতে পারে। যারা পরকাল মানে এবং 
যারা পরকালের অগমনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট 
করার জন্য ইবলিসকে এ বিপথগামী করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। 


অন্য কথায় আল্লাহর এ বাণী এ সত্যটিই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, আখেরাত বিশ্বাস 
ছাড়া অন্য কোন জিনিসই এমন নেই যা এ দুনিয়ায় মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত 
রাখার গ্যারান্টি দিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি একথা না মানে যে, মৃত্যুর পর তাকে 
আবার জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে 
হবে। তাহলে সে অবশ্যই পথ ভ্ৰষ্ট ও কুপথগামী হবে। কারণ যে দায়িত্বানুভূতি মানুষকে 
সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে তা তার মধ্যে আদৌ সৃষ্টিই হতে পারবে না। তাই শয়তান 
মানুষকে আখেরাত থেকে গাফিল করে দেয়। এটিই তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং এর 
সাহায্যেই সে মানুষকে নিজের ফাঁদে আটকে ফেলে। যে ব্যক্তি তার এ প্রতারণা জাল ছিন্ন 
করে বের হয়ে আসে সে কখনো নিজের আসল চিরন্তন জীবনের. স্বার্থকে দুনিয়ার এ 
সাময়িক জীবনের স্বার্থে কুরবানী করে দিতে রাজি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শয়তানের 
প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে অথবা কমপক্ষে সে ব্যাপারে 
সন্দিহান হয়ে পড়ে সে কখনো এ দুনিয়ায় যে নগদ লাভ পেয়ে যাচ্ছে তা থেকে 
কেবলমাত্র এ অন্য হাত সংকুচিত করে নিতে রাজি হবে না যে এর ফলে পরবর্তী জীবনে 
ক্ষতি হবার আশংকা আছে। দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই কখনো পৎত্রষ্ঠ হয়েছে তার পৎত্রষ্ঠতা 
এ আখেরাত অস্বীকার বা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারণেই সংঘটিত হয়েছে 
এবং যে-ই সঠিক পথ অবলম্বন করেছে তার সঠিক কর্মের ভিত্তি আখেরাতের প্রতি 
08085358885 
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৩৭. কুরআন মজীদে সাবা জাতির ইতিহাসের প্রতি যে ইর্ঘগত করা হয়েছে তা 
অনুধাবন করতে হলে এ জাতি সম্পর্কে ইতিহাসের অন্যান্য মাধ্যম থেকে যেসব তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোও সামনে থাকা প্রয়োজন। 


ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাবা দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতির নাম। কতগুন্নো বড় বড় 
গোত্র সময়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিল। ইমাম আহমাদ ইবনে জারীর, ইবনে আবী 
হাতেম, ইবনে আবদুল বার ও তিরমিযী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। সাবা ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ 
থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয় ঃ কিন্দাহ, হিম্য়ার, আযৃদ, আশ”আরীন, মাযৃহিজ, 
আন্মার (এর দু'টি শাখা ৪ খাস্'আম ও বাজীলাহ), আমেলাহ, জ্যান, লাখ্ম ও গাস্সান। 

অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবে এ জাতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ 
অন্দে উর-এর .শিলালিপিতে সাবোম নামের মধ্য দিয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর 
ব্যবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং অনুরূপভাবে বাইবেলেও ব্যাপকহারে এর 
উল্লেখ দেখা যায়। 'দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন যাবুর ৭২ ৪ ১৫, যিরমিয় ৬ £ ২০, যিহিষেল ২৭ £ 
২২ ও ৩৮ ৪ ১৩ এবং ইয়োব ৬ 8 ১৯) গ্রীক ও রোমীয় ্রতিহাসিকবৃন্দ এবং. 
'ভূগোলবিদগণ থিয়োক্রষ্টিসের (খৃঃ পৃঃ ২৮৮) সময় থেকে খৃষ্ট পরবর্তী কয়েক শো বছর 
পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এর আলোচনা করে এসেছেন। 


এ জাতির আবাসভূমি ছিল আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্তমানে ইয়ামন নামে 
পরিচিত এলাকাটি। এর উথানকাল শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব এগারো শো বছর থেকে। হযরত 


দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের যুগে একটি ধনাঢ্য ও সম্পদশালী 
জাতি হিসেবে সারা দুনিয়ায় এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে এটি ছিল একটি সূর্যোপাসক 
জাতি। তারপর এর রাণী যখন হযরত সুলাইমানের (৯৬৫-৯২৬ খৃঃ পৃঃ) হাতে ঈমান 
আনেন তখন জাতির বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু পরে না জানি কোন্‌ 
সময় থেকে আবার তাদের মধ্যে শির্ক ও মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং তারা আলমাকা (চন্দ্র 
দেবতা), "আশতার (শুক্র) যাতে হামীম ও যাতে বা'দা (সূর্যদেবী), হোবস হারমতম বা 
হারীমত এবং এ ধরনের আরো বহু দেব-দেবীর পূজা করতে শুরু করে। আলমাকা ছিল 
এ জাতির সবচেয়ে বড় দেবতা। তাদের বাদশাহ নিজেকে এ দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে 
আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করতো। ইয়ামনে এমন অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে যা 
থেকে জানা যায়, সমগ্র দেশ উল্লেখিত দেবতাবৃন্দ বিশেষ করে আলমাকার মন্দিরে 
পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রত্যকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা-হতো। 


প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইয়ামন থেকে প্রায় ৩ হাজার শিলালিপি 
উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সাবা জাতির ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে? এই সংগে 
আরবীয় এঁতিহ্য ও প্রবাদ এবং গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী 
একত্র করলে এ জাতির একটি বিস্তারিত ইতিহাস লেখা যেতে পারে। এসব তথ্যাবলীর 
দৃষ্টিতে তার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুগ্গুলো নিশ্নভাবে বিবৃত করা যেতে পারে ৪. 


এক ৪. খৃষ্টপূৰ্ব ৬৫০ অন্দের পূর্ববর্তী যুগ। এ সময় সাবার রাজার উপাধি ছিল 
STR (৬০০+) । সম্ভবত এখানে ৩+ শব্দটি > এর 
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সমার্থক ছিল। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ পনির 
সংযোগ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতেন। অথবা অন্যকথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন পুরোহিত 
বাদশাহ 09799 19) এ সময় তীর রাজধানী ছিল সারওয়াহ্‌ নগরীতে । মারিবের পশ্চিম 
দিকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত খারীবাহ নামক স্থানে আজো এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া 
যায়। এ আমলে মারিবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং এরপর বিভিন্ন 
চা 


খৃষ্টপূৰ্ব ৬৫০ অন্দ থেকে খৃ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার 
ER এর অর্থ 
হয়, রাজ্য পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবধারার পরিবর্তে রাজনীতি ও সেকুলারিজমের রং প্রাধান্য 
লাভ করেছে। এ আমলে সাবার বাদশাহগণ সারওয়াহ ত্যাগ করে মারিবকে তাদের 
রাজধানী নগরীতে পরিণত করেন এবং এর অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। এ নগরটি 
সাগর থেকে ৩৯০০ ফুট উঁচুতে সানয়া থেকে ৬০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। আজ 
পর্যন্ত এর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো সাক্ষ দিচ্ছে যে, এক সময় এটি ছিল দুনিয়ার অন্যতম 
Me 





8 ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
hh a af এটি ছিল সাবা জাতিরই অন্তরভুক্ত একটি উপজাতি। 
অন্যান্য উপজাতিদের থেকে এদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এ আমলে মারিবকে 
জনশূন্য করে যাইদানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ শহরটি ছিল হিম্য়ার গোত্রের 


কেন্দ্। পরবর্তীকালে এ শহরটি যাফার নামে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ইয়েরেম শহরের 
কাছে একটি গোলাকার পর্বতের ওপর এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং এরই 
কাছাকাছি এলাকায় হিম্য়ার নামে একটি ক্ষুদ্বাকার উপজাতির বসতি রয়েছে। একে দেখে 
কোন ব্যক্তি ধারণাই করতে পারবে না যে, এটি এমন একটি জাতির একদিন 
যার ডংকা নিনাদ সমগ্র বিশ্বে গুঞ্জরিত হতো। এ সময়ই রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে 
ইয়াম্নত ও ইয়ামৃনিয়াত শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এটি আরবের দক্ষিণ 
“পূর্ব কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদন (এডেন) এবং বাবুল মান্দাব থেকে হাদ্রামাউত 
পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নামে পরিণত হয়। এ সময়ই সাবা জাতির পতন শুরু হয়। 


চার ৪ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইসলামের প্রারস্তকাল পর্যন্ত সময়। এটি ছিল সাবা 
জাতির ধ্বংসের সময়। এ সময় তাদের মধ্যে অনবরত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের 
জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি ব্যবস্থা 
বরবাদ হয়ে যায়। শেষে জাতীয় স্বাধীনতারও বিলোপ ঘটে! প্রথমে যাইদানী, হিম্য়ারী ও 
হামদানীদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে ৩৪০ থেকে ৩৭৮ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়ামনে হাব্শীদের রাজত্ব চলে। তারপর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ঠিকই 
কিন্তু মারিবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল দেখা দিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ৪৫০ বা ৪৫১ 
খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে এবং এর ফলে যে মহাপ্রাবন হয় তার উল্লেখ কুরআন মজীদের 
ওপরের আয়াতে করা হয়েছে। যদিও এরপর থেকে আব্রাহার সময় পর্যন্ত অনবরত বাঁধের 
মেরামত কাজ চলতে থাকে তবুও .যে জনবসতি একবার স্থানচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
পড়েছিল তা পুনরায় আর একত্র হতে পারেনি এবং পানিসেচ ও কৃষির যে ব্যবস্থা একবার 
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বি হয়ে দিয়েছিল তার আর পুনরগ্ঠন সম্ভবপর হয়নি। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইঃ 
ইহুদি বাদশাহ যু-নওয়াস নাজ্রানের খৃষ্টানদের ওপর যে জুলুম-নিপীড়ন চালায় কুরআন 
মজীদে আসহাবুল উখদুদ নামে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে হাবৃশার (আবিসিনিয়া 
এবং বর্তমানে ইথিওপিয়া) খৃষ্টান শাসক ইয়ামনের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালান। 
তিনি সমগ্র দেশ জয় করে নেন। এরপর ইয়ামনের হাব্শী গভর্ণর আব্রাহা কা*বা শরীফের 
কেন্দ্রীয় গুরুত্ব খতম করার এবং আরবের সমগ্র পশ্চিম এলাকাকে রোমান-হাঁবশী 
প্রভাবাধীনে আনার জন্য ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জন্মের মাত্র কিছুদিন পূর্বে মক্কা মুআয্যমা আক্রমণ করে। এ অভিযানে তার সমগ্র 
সেনাদল যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় কুরআন মজীদে আসহাবুল ফীল শিরোনামে তা 
উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরানীরা ইয়ামন দখল করে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে 
ইরানী গভর্ণর বাযান-এর ইসলাম গ্রহণের পর এ দখল দারিত্বের অবসান ঘটে। 

সাবা জাতির উত্থান মুলত দুইটি. ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক, কৃষি এবং দুই, 
ব্যবসায়। কৃষিকে তারা পানিসেচের একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করে। প্রাচীন 
যুগে ব্যবিলন ছাড়া আর কোথাও এর সমপর্যায়ের পানিসেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সে 
দেশটি প্রাকৃতিক নদী সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে পানির ঝরণা 
প্রবাহিত হতো। সারা দেশে এ ঝরণাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ বেঁধে তারা হ্দ 
তৈরি করতো। তারপর এ হুদগুলো থেকে খাল কেটে সারা দেশে এমনভাবে সেচের 
ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিল যাকে কুরআন মজীদের বর্ণনামতে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই 
কেবল বাগ-বাগিচা ও সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি দেখা যেতো। এ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে 
সবচেয়ে বড় জলাধারটি মারিব নগরীর নিকটবর্তী বাল্‌ক পাহাড়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় 
বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি যখন তাদের ওপর 
থেকে সরে গেলো তখন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বিশাল বাঁধটি ভেঙে গেলো। 
এ সময় এ থেকে যে বন্যা সৃষ্টি হলো তা পথের বাঁধগুলো একের পর এক ভাঙতে 
ভাঙতে এগিয়ে চললো, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশের সমগ্র পানিসেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে 
গেলো এবং এরপর আর কোনতাবেই এ ব্যবস্থা পুনরবহাল করা গেলো না। 


ব্যবসায়ের জন্য এ জাতিকে আল্লাহ সর্বোত্তম ভৌগলিক স্থান দান করেছিলেন। তারা 
এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এক হাজার বছরের বেশী সময় পর্যন্ত এ জাতিটিই পূর্ব ও 
পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়ের সংযোগ মাধ্যমের স্থান দখল করে থাকে। একদিকে তাদের 
বন্দরে চীনের রেশম, ইন্দোনেশিয়া ও মালাবারের গরম মশলা, হিন্দুস্তানের কাপড় ও 
তলোয়ার, পূর্ব আফ্রিকার যংগী দাস, বানর, উটপাখির পালক ও হাতির দাঁত পৌছে 
যেতো এবং অন্যদিকে তারা এ জিনিসগুলোকে মিসর ও সিরিয়ার বাজারে পৌছিয়ে দিতো। 
সেখান থেকে সেগুলো গ্রীস ও রোমে চলে যেতো। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের এলাকায়ও 
উৎপন্ন হতো লোবান,. চন্দন কাঠ, আম্বর, মিশৃক, মুর, কারফা, কাসৃবুখ, যারীরাহ, 
সালীখাহ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে । মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমের 
লোকেরা এগুলো লুফে নিতো। | 


দু'টি বড় বড় পথে এ'বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য চলতো। একটি ছিল সমুদ্রপথ এবং অন্যটি 
পথ। হাজার বছর পর্যন্ত সমুদ্রপথে ব্যবসায় ছিল সাবায়ীদের একচেটিয়া দখলে। কার 
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রর 
তথ্য একমাত্র তারাই জানতো। অন্য কোন জাতির এ ভয়াল সাগরে জাহাজ চালাবার 
সাহসই ছিল না। এ সামদ্রিক পথে তারা জর্দান ও মিসরের বন্দরসমূহে নিজেদের পণ্যদ্ব্য 
পৌঁছিয়ে দিতো! অন্যদিকে স্থলপথ আদন (এডেন) ও হাদরামাউত থেকে মারিবে গিয়ে 
মিশতো এবং তারপর আবার সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াস্রিব, 
আল'উলা, তাবুক ও আইলা হয়ে পেটা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এরপর একটি পথ মিসরের 
দিকে এবং অন্য পথটি সিরিয়ার দিকে যেতো। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, এ স্থলপথে 
ইয়ামন থেকে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সাবায়ীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল 
এবং তাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত এ পথে যাওয়া আসা করতো। এ উপনিবেশগুলোর 
মধ্যে অনেকগুলোর ধ্বংসাবশেষ এ এলাকায় আজো রয়ে গেছে এবং সেখানে সাবায়ী ও 
এহিম্য়ারী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে। 


খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে এ ব্যবসায়ে অধোগতি শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যে 
গ্রীক ও তারপর রোমানদের শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা এ মর্মে শোরগোল 
শুরু করে দেয় যে, আরব ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইজারাদারীর কারণে প্রাচ্যের ব্যবসায় 
পণ্যের ইচ্ছামতো মুল্য আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এ ময়দানে অগ্রবর্তী হয়ে এ বাণিজ্য 
আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। দা 
বংশোদ্ভূত শাসক দ্বিতীয় বাতলিমূস (২৮৫-২৪৬ £) সেই প্রাচীন খালটি পুনরায় 
খুলে দেন, যা সতের শো বছর আগে ফেরাউন লোহিত সাগরের সাথে 
সংযুক্ত করার জন্য এ খালটি খনন করেছিলেন। এ খালের মাধ্যমে মিসরের নৌবহর 
প্রথমবার লোহিত সাগরে প্রবেশ করে কিন্তু সাবায়ীদের মোকাবিলায় এ প্রচেষ্টা বেশী 
কার্যকর প্রমাণিত হতে পারেনি। তারপর রোমানরা যখন মিসর. দখন করে তখন তারা 
লোহিত সাগরে অধিকতর শক্তিশালী বাণিজ্য বহর নিয়ে আসে এবং তার পশ্চাতভাগে 
একটি নৌবাহিনীও জুড়ে দেয়। এ শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা সাবায়ীদের ছিল না। 
রোমানরা বিভিন্ন বন্দরে নিজেদের ব্যবসায়িক উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানে জাহাজের 
প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে। যেখানে সম্ভব হয় সেখানে নিজেদের সামরিক বাহিনীও 
রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসে যখন এডেনের ওপর রোমানদের সামরিক 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে রোমান ও হাবশী শাসকরা সাবায়ীদের মোকাবিলায় 
সম্মিলিতভাবে চক্রান্ত করে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এ জাতির স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হয়! 


নৌবাণিজ্য বেদখল হয়ে যাবার পর সাবায়ীদের হাতে থেকে যায় শুধুমাত্র স্থলপথের 
বাণিজ্য। কিন্তু নানাবিধ কারণে ধীরে ধীরে তারও কোমর ভেঙে যায়! প্রথমে নাবতীরা 
পেটটা থেকে নিয়ে আল'উলা পর্যন্ত হিজায ও জর্দানের উচ্চভূমির সমস্ত উপনিবেশ থেকে 
সাবায়ীদেরকে বের করে দেয়। তারপর ১০৬ খৃষ্টাব্দে রোমানরা নাব্তী রাজত্বের অবসান 
ঘটিয়ে হিজাযের সীমান্ত পর্যন্ত সিরিয়া ও জর্দানের সমস্ত এলাকা নিজেদের শক্ত হাতের 
মুঠোয় নিয়ে নেয়। এরপর হাবশা ও রোম সাবায়ীদের পারস্পরিক সংঘাতকে কাজে 
লাগিয়ে তাদের ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা 
চালাতে থাকে। এ কারণে হাবশীরা বারবার ইয়ামনের ব্যাপারে নাক গলাতে থাকে এবং 

15851888582 








পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


তাফহীমুল কুরআন সূরা সাবা 






টা AAD চি পার্ল ৬৬ AD Nw টি তি টিপা AU LA 
)5০/০৩9৪০35/৬৬2-৯৮ ৬৪৯19-2৩, 
ABA চো পা পাচ AA AA NBL NMA 115. নি 
stl tus gsi alg 
Ed ডল Tar dA Ge cn শলা পু পতন পণ A টা লা 
LE SONS LEE 65155 cr 


পাতলা DA bear rd hpe A AD 
IH Be DUR of ES 
AN ৯0 পাটি 


9১৮৫1 
৩ রক 


(হে নবী?৩৮ এ মুশরিকদেরকে) বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে 
তোমরা নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছো তাদেরকে ডেকে দেখো ।৩৯ তারা না 
আকাশে কোন অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক, না পৃথিবীতে । আকাশ ও পৃথিবীর 
মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। আর যে 


ছাড়া আর কারো জন্য কোন শাফায়াত উপকারী হতে পারে না।৪০ এমনকি যখন 
মানুষের মন থেকে আশংকা দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সৃপারিশকারীদেরকে) 
জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, ঠিক জবাব 
পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম ।82 





এভাবে আল্লাহর ক্রোধ এ জাতিকে উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে টেনে 'নামিয়ে এমন 
এক গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে যেখান থেকে কোন অভিশপ্ত জাতি আর কোনদিন বের 
হয়ে আসতে পারেনি। এক সময় ছিল যখন তার সম্পদশালিতার কথা শুনে গ্রীক ও 
রোখানরা ভীষণভাবে প্রলুৰধ হতো। অষ্টাবু লিখছেন £ তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার 
করতো। তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরোজায়ও হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ও হীরা 
জহরতের কারুকাজে পরিপূর্ণ থাকতো। প্রিনি লিখেছেনঃ রোম ও পারস্যের সম্পদ তাদের 
দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারা তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনাচ্য ও সম্পদশালী 
জাতি। তাদের সবৃজ-শ্যামল দেশ বাগ-বাগিচা, Sr Ui Wl 
আর্টি মেড্রোস বলেন ঃ তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ভ্বালানী র 
পরিবর্তে তারা দারুচিনি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাঠ ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে। 
অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্রীক এঁতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তাদের এলাকার সমুদ্রোপকুল 
অতিক্রমকারী বিদেশী জাহাজগুলোতেও খোশ্বুর ছোঁয়াচ পৌছে যেতো। তারাই ইতিহাসে 
প্রথমবার সান’আর উচ্চ পার্বত্য স্থানসমূহে আকাশ ছোঁয়া (5১৪০৪০০৮) ইমারত নির্মাণ 
করে। গুমদান প্রাসাদ নামে এগুলো দীর্ঘকাল ধরে প্রসিদ্ধ থাকে। আরব এতিহাসিকদের 
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লুল জলন্ত মিনিট দুল বুজ্ত উদ সি 
৩৬ ফুট। আল্লাহর অনুগ্রহ যতদিন তাদের সহযোগী ছিল ততদিন এসব কিছু ছিল। শেষে 
যখন তারা চরমভাবে অনুগ্রহ অস্বীকার করার এবং নিয়ামতের প্রতি. অকতৃজ্ঞ হবার || 
পর্যায়ে পৌছে গেল তখন মহান সর্বশক্তিমান রবের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে 
চিরকালের জন্য সরে যায় এবং তাদের নাম নিশানা পর্যন্তও মুছে যায়। 


৩৮. আগের দুই রুকৃঁতে আখেরাত সম্পর্কে মুশরিকদের ভূল ধারণার বিষয়টি 
আলোচনা করা হয়েছিল। এবার শিরক্‌ খণ্ডন করার দিকে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। 


৩৯, অর্থাৎ এখনই তোমরা দাউদ ও সুলাইমান আলাইইমাস সালাম এবং সাবা জাতির 
আলোচনায় যেমন শুনলে সেভাবেই আল্লাহ ব্যক্তি, জাঙ্গি ও রাজ্যের ভাগ্য ভাঙা-গড়া 
করেন। এখন তোমাদের বানোয়াট উপাস্যদেরকে ডেকে দেখে নাও। তারাও কি কারো 
দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে এবং সৌতাগ্যকে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে? 


৪০. অর্থাৎ কারো নিজে মালিক হয়ে বসা, মালিকানায় শরীক হওয়া অথবা আল্লাহর 
সাহায্যকারী হওয়া তো দূরের কথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানে. এমন কোন সত্তা নেই যে 
আল্লাহর সামনে কারো পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুপারিশ পর্যন্ত, করতে পারে। তোমরা. 
এই ভূল ধারণা নিয়ে বসে রয়েছো যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়জন আছে অথবা আল্লাহর 
সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে এমন কিছু শক্তিশালী বান্দা আছে যারা একবার বেঁকে বসলে 
আল্লাহকে তাদের সুপারিশ মানতেই হবে। অথচ সেখানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, অনুমতি 
ছাড়া কেউ মুখ খোলার সাহসই করতে পারে না। যে অনুমতি লাভ করবে একমাত্র সে-ই 
কিছু নিবেদন করতে পারবে। আর যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে 
একমাত্র তার সপক্ষেই আবেদন নিবেদন করা যাবে। (সুপারিশের ইসলামী বিশ্বাস এবং 
সুপারিশের মুশরিকী বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য তাফহীমুল কুরআন 
সূরা ইউনুস, ৫ ও ২৩; সূরা হুদ, ৮৪ ও ১০৬; আন নাহ্ল, ৬৪ ও ৭৯; সূরা তাহা, 
৮৬; আল আৰিয়া, ২৭ এবং আল হাজ্জ ১২৫ টীকা দেখুন। 

৪১. কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী যখন কারো পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি 
চাইবে তখনকার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সে চিত্রে আমাদের সামনে যে অবস্থা 
ফুটে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, অনুমতি চাওয়ার আবেদন পেশ করার পর সুপারিশকারী ও 
যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তারা দু'জনই অত্যন্ত অস্থিরভাবে ভীতি ও উদ্বেগের সাথে 
জবাবের জন্য প্রতীক্ষারত। শেষ পর্যন্ত যখন ওপর থেকে অনুমতি এসে. যায় এবং 
সুপারিশকারীর চেহারা দেখে যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে সে ব্যাপারটা আর উদ্বেগজনক 
নয় বললে অনুমান করতে থাকে তখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে 
সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, “কি জবাব এসেছে?” সুপারিশকারী বলে, “ঠিক 
আছে, জবাব পাওয়া গেছে।” একথার মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে 
এই যে, নির্বোধের দল! এ হচ্ছে যে 'দরবারের অবস্থা সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে এ 
ধারণা করতে পারলে যে সেখানে কেউ নিজের বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে ক্ষমা 
করিয়ে দেবে অথবা' কারো সেখানে ধর্ণা দিয়ে বসে পড়ে আল্লাহকে একথা বলার সাহস 
হবে যে, এ ব্যক্তি আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার লোক, একে মাফ করতেই হবে? 
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(হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, রর 
থেকে জীবিকা দান করে?” বলো, "্আল্লাহ,৪২ এখন অবশ্যই আমরা অথবা 
তোমরা সঠিক পথে অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।৪৩ তাদেরকে 
বলো, "আমরা যে অপরাধ করেছি সে জন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে 
হবে না এবং তোমরা যা কিছু করছো সে জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।”৪৪ 


৪২. প্রশ্ন ও জবাবের মাঝখানে একটি সৃষ্্তর শূন্যতা রয়েছে। সম্বোধন করা হয়েছিল 
মুশরিকদেরকে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব তো স্বীকার করতোই অধিকন্তু তীর হাতেই যে 
রিযিকের চাবিকাঠি রয়েছে একথাও জানতো এবং মানতো। কিন্তু এ সত্বেও তারা 
আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যদেরকেও শরীক করতো। এখন যখন তাদের সামনে প্রশ্ন 
রাখা হয়, বলো কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দিচ্ছেন তখন তারা 


সমস্যায় পড়ে যায়। জবাবে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নাম নিলে তা নিজেদের 
ও নিজেদের জাতির আকিদা-বিশ্বাসের বিরোধী হয়ে যায় আবার হঠকারী হয়ে এমন 
কথা বলে দিলেও তাদের নিজেদের জাতির লোকেরাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে বলে 
আশংকা করে। আর যদি আল্লাহকেই রিষিকদাতা বলে মেনেই নেয় তাহলে তো সংগে 
সংগেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি সামনে এসে যায় যে, তাহলে অন্য সব উপাস্যরা কোন্‌ কাজের? 
এদেরকে তোমরা উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন? রিযিক দেবেন আল্লাহ আর পূজা করা 
হবে এদেরকে, এটা কেমন কথা? তোমরা কি একেবারে বুদ্িত্রষ্ট হয়ে গেছো, এতটুকু 
কথাও বুঝো না? এই দ্বিবিধ সংকটে পড়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা "আল্লাহ রিযিক 
দেন’, একথাও বলে না, আবার একথাও বলে না যে, অন্য কোন মাবুদ রিযিক দেয়। 
্রশ্নকারী যখন দেখছেন কোন জবাব আসছে না তখন তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে 
বলেন, "আল্লাহ।” 


৪৩. এ বাক্যাৎশে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওপরের প্রশ্ন 
ও জবাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই ছিল যে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও 
উপাসনা করবে সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী 
করবে সে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। এ কারণে বাহ্যত এরপর একথাই বলা উচিত ছিল যে, 
আমরা সঠিক পথে আছি এবং তোমরা পৎত্রক্ট। কিন্তু এ ধরনের স্পষ্টোক্তি সত্যকথনের 
দিক থেকে যতই সঠিক হোক না কেন প্রচার কৌশলের দিক থেকে মোটেই সঠিক 
হতো না। কারণ যখনই কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে আপনি সরাসরি তাকে পথভ্রষ্ট বলে 
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বলো, "আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে ঠিকমতো 
ফায়সালা করে দেবেন। তিনি এমন পরাক্রমশালী শাসক যিনি সবকিছু জানেন ।”৪৫ 
সাথে শরীক করে রেখেছো।”৪৬ কখুখনো না, প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান তো 
একমাত্র আল্লাহই । 


হঠকারিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং সত্যের.জন্য তার হৃদয় দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহর 
নবীকে যেহেতু শুধুমাত্র সত্য কথনের জন্য পাঠানো হয় না বরং তীর প্রতি এ দায়িত্বও 
আরোপিত থাকে যে, সর্বাধিক কৌশল অবলম্বন করে তিনি বিভ্রান্ত লোকদের সংশোধন 
করবেন, তাই আল্লাহ একথা বলেননি, হে নবী! এ প্রশ্ন ও জবাবের পরে এবার তুমি 
লোকদেরকে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা পথভ্রষ্ট এবং একমাত্র আমিই সঠিক পথে 
আছি। এর পরিবর্তে বরং এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে এখন এভাবে বুঝাও। 
তাদেরকে বলো, আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার এ পার্থক্য তো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 
আমরা এমন মাবুদকে মানি যিনি রিযিক দেন এবং তোমরা এমন সব সত্তাকে মাবুদে 
পরিণত করছো যারা রিযিক দেয় না। এখন আমাদের ও তোমাদের একই, সাথে সঠিক 
পথাবলহ্বী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এ সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে তো আমাদের 
মধ্য থেকে এক পক্ষই সঠিক পথাবলহ্বী হতে 'পারে এবং অন্যপক্ষ অবশ্যই হবে পথভ্রষ্ট। 
এরপর তোমরা নিজেরাই চিন্তা করবে, যুক্তি ও প্রমাণ কার সঠিক পথাবলহী হবার পক্ষে 
রায় দিচ্ছে এবং সে দৃষ্টিতে কেইবা পথভ্রষ্ট 


88. ওপরের বক্তব্য শ্রোতাদেরকে প্রথমেই চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। এরপর এই 
আরো একটি বাক্য বলা হলো। যাতে তারা আরো বেশী চিন্তা করার সুযোগ পায়। এর 
মাধ্যমে তাদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, সঠিক পথ ও ভুল পথের এ বিষয়টির 
যথাযথ ফায়সালা করা আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থের দাবী। ধরে নেয়া যাক আমরা 
পথভ্রষ্ট, তাহলে এ ত্রষ্টতার খেশারত আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে, তোমরা এ জন্য 
পাকড়াও হবে না। তাই কোন আকিদা গ্রহণ: করার আগে আমরা কোন ভুল পথে যাচ্ছি 
কিনা একথা ভালোভাবে চিন্তা করে নিতে হবে, এটা আমাদের নিজেদের স্বার্থের দাবী। 
অনুরূপভাবে আমাদের কোন স্বার্থে নয় বরং তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থেই একটি 
আকিদায় স্থির বিশ্বাস স্থাপন করার আগে তোমাদের ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিতে 
হবে. কোথাও কোন বাতিল মতবাদের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবনের সমস্ত মূলধন 











পারা £ ২২ 


| www.banglabookpdf .blogspot.com 


টা 2 =~ বস 
PAC MEALS ATCA 


256 314-)155 




























521559525972৮গ্ খা 


NN িছি টিন PA A 1 A ADA Dur A টি ওটি পা টি পার্ল 


৪০০১১-০০৪১৫০1০৪116৯95991585 ৩১০০ 


£ AAP AAA পাতে তা লাশটি ডি লা পা AL AA 0 জিলা ০ পাখি APE AD 


৩০১৪১১9৯০০৭ 4০ ০১১০০০০ 350 


আর (হে নবী!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও 
ভীতি প্রদশনকারী করে পাঠিয়েছি কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না।8৭ 


প্রতিশ্রদতি কবে পূর্ণ হবে?৪৮ বলো, তোমাদের জন্য এমন একটি দিনের মেয়াদ 
নির্ধারিত আছে যার আগমনের ব্যাপারে তোমরা এক মূহুর্ত বিলষও করতে পারো 
না আবার এক মুহূর্ত পূর্বেও তাকে আনতে পারো না।৪৯ 


নিয়োগ করছো কিনা। এ ব্যাপারে হোচট খেলে তাতে ক্ষতিটা তোমাদেরই হবে, আমাদের 
কোন ক্ষতি হবে না। 


৪৫. এটি এ ব্যাপারে চিন্তা করার প্রেরণা দানকারী শেষ ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি 
শ্রোতাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ জীবনে আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে হক ও বাতিলের বিরোধ রয়েছে এবং আমাদের দুই দলের মধ্য থেকে 
কোন একজনই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, এটাই শেষকথা নয় বরং এর পরে এটিও 
এক অকাট্য সত্য যে, আমাদের ও তোমাদের উভয় দলকেই নিজের রবের সামনে হাজির 
হতে হবে। আর রবও হচ্ছেন এমন যিনি প্রকৃত সত্য অবহিত আছেন এবং আমাদের উভয় 
দলের অবস্থাও ভালোভাবেই জানেন। সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে কারা সত্য ও কারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়টিরই চূড়ান্ত ফায়সালা 
হয়ে যাবে না বরং এ মামলারও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে যে, তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট 
করে ভুলে ধরার জন্য আমরা কি করেছি এবং তোমরা মি্যাপূজার জিনের বশবর্তী হয়ে 
কিতাবে আমাদের বিরোধিতা করেছো। 


৪৬. অর্থাৎ এ উপাস্যদের ওপর ভরসা করে তোমরা এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথা 
পেতে নেবার আগে এখানেই আমাকে একটু জানিয়ে দীও, তাদের মধ্যে কে এমন 
শক্তিশালী আছে যে আল্লাহর আদালতে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে 
পারবে এবং তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে? 


নি 



























৪৭. অর্থাৎ কেবল এ শহর, এ দেশ বা এ যুগের লোকদের জন্য নয় বরং সারা 
দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তোমাকে চিরন্তন নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমার 
এ সমকালীন স্বদেশীয় লোকেরা তোমার মর্যাদা বুঝে না। কত বড় মহান সত্তাকে তাদের 
মধ্যে পাঠানো হয়েছে সে ব্যাপারে কোন অনুভূতিই তাদের নেই। 
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নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, একথা কুরআন 
মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে £ . 


[SHEE OU fe Dl 158 ০ ০৯৩ 
"আর আমার প্রতি এ কুরআন অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি 
. তোমাদেরকে এবং যার কাছে এ বাণী পৌছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই1” 
(আল আন'আম, ১৯৭) 
81715 758 চিনা 
“হে নবী! বলে দাও, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর 
রসূল।” (আল আ'রাফ, ১৫৮) 


10৫5 


| bl HALL 
“আর হে নবী! আমি পাঠিয়েছি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত হিসেবে।” 
(আল আধিয়া, ১০৭) 
(2১০ ba SSH pate 15 05981 55 এত 4০৪ 
“বড়ই ' বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যাতে 
সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হয়।” (আল ফুরকান, ১) 


রা টির হেরি নজর 
বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। যেমন £ 


| ১৮০১৪ mal doin 
"আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।” (মুসনাদে আহমাদ £ আবু মুসা 
আশ'আরী বর্ণিত) 


Js lal tes SE SA lcs Ll 
4৭৬৪ || 
"আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমার আগে যে 
নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো।” (মুসনাদে 
আহমাদ £ ৪ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণিত) | 
Tale wUll এ ০০১৯৪ Lal asi লা ৬2 ভিন 9৪ 
"প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো আর আমাকে 
সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম $ জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ বর্ণিত) 
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৪ রণ্কু" 

এ কাফেররা বলে, “আমরা কখুখনো এ কুরআন মানবো না এবং এর পূর্বে 
আগত কোন কিতাবকেও স্বীকার করবো না।”৫০ হায়! যদি তোমরা দেখো এদের 
তখনকার অবস্থা যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে । সে 
সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা 
হয়েছিল তারা ক্ষমতাগবীরদেরকে বলবে, “যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা 
মু'মিন হতাম।”৫১ ক্ষমতাগবীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে, 
“তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে 
রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে ।”৫২ ' 


12155 oS LAL 15158, 
"আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ একথা বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দুটি আঙুল উঠান।” (বুখারী ও মুসলিম) 
এর অর্থ এই ছিল যে, "এ দু'টি আঙুলের মাঝখানে যেমন তৃতীয় কোন আঙুলের 
অন্তরাল নেই ঠিক তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝখানেও অন্য কোন নবুওয়াতের : 
অন্তরাল নেই। আমার পরে এখন আর শুধু রয়েছে কিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমিই 
নবী হিসেবে থাকবো।” 
৪৮. অর্থাৎ যে সময় সম্পর্কে তুমি এইমাত্র বললে, "আমাদের রব আমাদের, একত্র 
করবেন এবং আমাদের মধ্যে যথাযথ ফায়সালা করে দেবেন” সে সময়টি আসবে কবে? 
আমাদের ও তোমার মামলা চলছে দীর্ঘকাল থেকে। আমরা বারবার তোমার কথাকে 
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মিথ্যা বলেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করে আসছি। এখন এর ফায়সালা করা 
হচ্ছে না কেন? 


8৯. অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ইচ্ছার অধীন 
নয়। কোন কাজের জন্য তোমরা যে সময় বেঁধে দেবে সে সময়ই সে কাজটি করতে তিনি 
বাধ্য নন। নিজের কাজ নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামতো তিনি করে থাকেন। তোমরা আল্লাহর 
পরিকল্পনা কি বুঝবে? তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব জাতি কতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ায় 
কাজ করার সুযোগ পাবে, কত ব্যক্তির এবং কত জাতির কি কি ধরনের পরীক্ষা হবে 
এবং এ দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নেবার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের 
সবাইকে হিসেব-নিকেশের উদ্দেশ্যে ডেকে নেবার জন্য কোন্‌ সময়টি উপযোগী হবে 
তোমরা তার কি বুঝবে! আল্লাহরই পরিকল্পনায় এর যে সময়টি নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে 
সময়ই এ কাজটি হবে। তোমাদের তাগাদার কারণে সেটি এক সেকেণ্ড আগেও আসবে 
না এবং তোমাদের আবেদন নিবেদনের ফলে তা এক সেকেণ্ড বিলহ্বিতও হবে না। 


৫০. এখানে আরবের কাফেরদের কথা বলা হয়েছে, যারা কোন আসমানী কিতাবের 
কথা স্বীকার করতো না। 


৫১. অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, যারা আজ দুনিয়ায় নিজেদের নেতা, সরদার, পীর ও 
শাসকদের অন্ধ অনুসারী এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করতে 
প্রস্তুত নয়, তারাই যখন প্রকৃত সত্য কি ছিল এবং তাদের নেতারা তাদেরকে কি বুঝাচ্ছিল 
তা স্বচক্ষে দেখবে এবং যখন তারা একথা জানতে পারবে যে, এ নেতাদের অনুসরণ . 
তাদেরকে এ পরিণতির সম্মুখীন করে দিচ্ছে তখন তারা নিজেদের এসব মনীষীদের 
বিরুদ্ধে মারমুখো হবে. এবং চিৎকার করে বলবে, হতভাগার দল! তোমরাই তো 
আমাদেরকে গোমরাহ করেছো। আমাদের সমস্ত বিপদের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা 
আমাদের পথভ্রষ্ট না করলে আমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের কথা মেনে নিতাম। 


৫২. অর্থাৎ তারা বলবে, আমাদের কাছে এমন কোন শক্তি ছিল না যার সাহায্যে 
আমরা মাত্র গুটিকয় মানুষ তোমাদের মতো কোটি কোটি মানুষকে জোরপূর্বক নিজেদের 
আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতাম! যদি তোমরা ঈমান আনতে চাইতে তাহলে 
আমাদের সরদারি, নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের সিংহাসন উল্টে ফেলে. দিতে পারতে। 
আমাদের সেনাদল তো তোমরাই ছিলে। আমাদের শক্তি ও সম্পদের উৎস্য তো ছিল' 
তোমাদেরই হাতে। তোমরা নজরানা ও ট্যাক্স না দিলে তো আমরা বিভ্তহীনই থাকতাম। 
তোমরা আমাদের হাতে বাইয়াত না করলে আমাদের পীরালী একদিনও চলতো না। 
তোমরা জিন্দাবাদের শ্লোগান না দিলে কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তোমরা 
অপরও আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে পারতো না। এখন একথা মেনে নিচ্ছো না কেন 
যে, আসলে রসূলগণ তোমাদের সামনে যে পথ পেশ করে ছিলেন তোমরা নিজেরাই তার 
ওপর চলতে চাচ্ছিলে না? তোমরা ছিলে নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস। আর তোমাদের 
প্রবৃত্তির এ চাহিদা রসূলদের দেখানো তাকওয়ার পরিবর্তে আমাদের এখানেই পূর্ণ হতো। 
তোমরা হালাল ও হারামের পরোয়া না করে দুনিয়াবী আয়েশ ও আরামের প্রত্যাশী ছিলে 

EE oni UNL ES on ha 











পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


তাফহীমুল কুরআন সূরা সাবা 


52952 টা EOE | 
USM BIST ST fois RI BA lS 
15a LEILA rf i 

১৩5259515395315678)৩2৮40 
০$17659 3 Af ৮81252246৯1 
CL LB egies ss Ly PY 3191 


£ পা উলটা, পা Ae পা ডিশ) 5টি টি টি 


৯994 ০০০] 58505398524 53715 


সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগবীদেরকে বলবে, "না, বরং দিবারাত্রের চক্রান্ত ছিল 
যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং অন্যদেরকে 
তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি।”৫৩ শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে 
মনে পাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো । 
লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে, এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান 
কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে? | 


কখনো এমনটি ঘটেনি যে, আমি কোন জনপদে কোন সতকর্কারী পাঠিয়েছি 
এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমরা যে বক্তব্য 
নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না।৫৪ তারা সবসময় একথাই বলেছে, আমরা 
তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কখুখনো শাস্তি 
পাবো না।৫৫ হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক 
দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা দান করেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এর 
প্রকৃত তাৎপর্য জানে না।৫৬ 


ছিলে যারা তোমাদের সব রকমের পাপ কাজ করার ব্যাপক অনুমতি দিতো এবং সামান্য 
কিছু নজরানা নিয়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিতো। 
তোমরা এমনসব পণ্ডিত ও মৌলবীদের সন্ধানে ফিরছিলে যারা প্রত্যেকটি শির্ক ও 
বিদ'আত এবং তোমাদের প্রত্যেকটি মনের মতো জিনিসকে প্রকৃত সত্য প্রমাণ করে 
তোমাদেরকে খুশী ও তোমাদের স্বার্থ উদ্ধার করে দিতো। তোমাদের এমনসব জালিয়াতের 
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বিরল তিল রা ভরা রীনকে নর বর তোলায় নতি কালা লাদ 

একটি নতুন দীন তৈরি করে দিতে পারতো। তোমাদের এমন নেতার প্রয়োজন ছিল যারা 
পরকাল সমৃদ্ধ হোক বা উৎসন্নে যাক তার পরোয়া না করে যে কোনভাবেই হোক না 
কেন তোমাদের দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্ধার করে দিতে পারলেই যথেষ্ট। তোমাদের এমন সব 
শাসকের প্রয়োজন ছিল যারা নিজেরাই হবে অসচ্চরিত্র ও অবিশৃস্ত এবং তাদের 
পৃষ্ঠপোশকতায় ভোমরা সব রকমের গোনাহ ও অসৎ কাজ করার অবাধ সুযোগ লাভ 
করবে। এভাবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান সমান লেনদেনের কথা হয়েছিল। এখন 
তোমরা এ কেমন ভড়ং সৃষ্টি করে চলেছো, যেন তোমরা বড়ই নিরপরাধ এবং আমরা 
জোর করে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম। 


৫৩. অন্যকথায় এ জনতার জবাব হবে, তোমরা এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে 
সমান অংশীদার করছো কেমন করে? তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা চালবাজী, 
প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার কেমন মোহময় যাদু সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং রাতদিন 
আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার জন্ম কেমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলে? 
তোমরা আমাদের সামনে দুনিয়া পেশ করেছিলে এবং আমরা তার জন্ম জান দিয়ে দিলাম, 
ব্যাপারতো মাত্র এতটুকুই ছিল না বরং তোমরা রাতদিনের প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে 
আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছিলে এবং তোমাদের প্রত্যেক শিকারী প্রতিদিন একটি নতুন 
জাল তৈরি করে নানা ছলচাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাতে 
ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল, এটাও ছিল বাস্তব ঘটনা। 








কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতা ও পীরদের এই বিবাদের উল্লেখ করা 


হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন £ আ'রাফ, ৩৮-৩৯; ইবরাহীম, 
২১; আল কাসাস, ৬৩; আল আহযাব, ৬৬-৬৮; আল মুমিন, ৪৭-৪৮ এবং হা মীম 
আস্‌ সাজদাহ, ২৯ আয়াত। 

৫৪. একথা কুরআন মজীদের বহুস্থানে- বর্ণনা করা হয়েছে. যে, আধ্বিয়া আলাইহিমুস 
সালামের দাওয়াতকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে রুখে দীড়াতো সমাজের সচ্ছল শ্রেণী, যারা 
অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত 
স্থানগুলো দেখুন £ আল আন'আম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮, ৯০; হুদ, 
২৭; বনী ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিনূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮, ৪৬, ৪৭ এবং আয 
যুখ্রুফ, ২৩ আয়াত। . 

৫৫. তাদের যুক্তি ছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় 
লোক। তাইতো তিনি আমাদের এমন নিয়ামত দান করেছেন যা থেকে তোমরা বঞ্চিত 
অথবা কমপক্ষে আমাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের । আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে 
থাকতেন, তাহলে আমাদের এ শানশওকত ও অর্থ-বিত্ত কেনই বা দিলেন £ এখন 
আল্লাহ্‌ এখানে তো আমাদের প্রতি অঢেল অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন আর আখেরাতে 
আমাদেরকে শাস্তি দেবেন, একথা আমরা কেমন করে মেনে নিতে পারি। শাস্তি দিলে 
তাদেরকেই দেবেন যারা এখানে তাঁর অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়েছে। 


কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে দুনিয়া পৃজারীদের এ বিভ্রান্তির উল্লেখ করে তা খণ্ডন 
নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিমোক্ত স্থানগুলো দেখুন £ আল বাকারাহ, ১২৬, ২১২; আত 
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৫ রুকু 
তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার 
নিকটবতী করে; হাঁ, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।৫৭ এরাই এমন 
লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সৃউচ্চ 
ইমারতসমূহে নিশ্চিত্তে-নিরাপদে থাকবে 1৫৮ যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার 
জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা শান্তি ভোগ করবে। 


হে নবী! তাদেরকে বলো, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান 
মুক্ত হস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দেন।৫৯ যা কিছু তোমরা 
ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার 
চেয়ে ভালো রিহিকদাতা।”৬০ ; 


তাওবা, ৫৫, ৬৯; হুদ, ৩, ২৭; আর রা"দ, ২৬; আল কাহ্‌ফ, ৩৪-৪৩; মার্য়াম, 
৭৩-৭৭; তা-হা, ১৩১; আল মু'মিনূন, ৫৫-৬১; আশ্‌ শু'আরা, ১১১; আল কাসাস, 
৭৬-৮৩; আর্‌ রূম, ৯; আল মুদ্দাস্সির, ১১-২৬ এবং আল ফাজর, ১৫-২০. আয়াত। 


৫৬. অর্থাৎ দুনিয়ায় রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা যে জ্ঞান, কৌশল ও কল্যাণ বিধানের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত তা তারা অনুধাবন করে না। ফলে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, 
আল্লাহ যাকে প্রশস্ত রিযিক দান করেন সে তাঁর প্রিয়পাত্র এবং যার রিযিক তিনি সংকীর্ণ 
করে দেন সে তীর গযবের মুখোমুখি হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তি সামান্য চোখ মেলে 
তাকালে দেখতে পারে, অনেক সময় বড়ই নোংরা ও ভয়ংকর চরিত্রের লোকেরা বিত্ত ও 
সম্পদশালী হয়েছে এবং আয়েশী জীবন যাপন করছে, পক্ষান্তরে অনেক সৎকর্মশীল ও 
ভদ্রলোক, যাদের চরিত্র গুণ সবার স্বীকৃতি পেয়েছে, তারা আর্থিক অনট্নে জীবন যাপন 
করছে। এখন কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারে, আল্লাহ এ পাক-পবিত্র চরিত্রের 
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অধিকারী লোকদেরকে অপছন্দ করেন এবং 
ভালোবাসেন? 


৫৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দুটিই সঠিক। এক, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
আল্লাহর নিকটবর্তী করার মতো জিনিস নয়। বরং ঈমান ও. সৎকাজ মানুষকে আল্লাহর 
নিকটবর্তী করে। দুই, সম্পদ ও সন্তান একমাত্র এমন সৎ মুমিনের জন্য আল্লাহর নৈকট্য 
লাতের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে, যে নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং 
নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও অনুশীলন দান করে তাকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী ও সকর্মশীল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। 


৫৮. এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, তীর এ নিয়ামত হবে 
অবিনশ্বর এবং এর প্রতিদানের ধারাবাহিকতা কোনদিনই ছিন্ন বা ক্ষুর হয়ে যাবে না। 
কারণ যে আয়েশ আরামের কখনো খতম হয়ে যাবার আশংকা থাকে, মানুষ পুরোপুরি 
নিশ্চিত হয়ে তা উপভোগ করতে পারে না। এ ব্যাপারে সবসময় ভয় থাকে কি জানি 
কখন এসব কিছু ছিনিয়ে নেয়া হবে। 

৫৯. এ বিষয়টিকে পুনরুত্তি সহকারে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথার ওপর জোর 
দেয়া যে, রিযিক কম বেশী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, তাঁর 
সন্তুষ্টির সাথে নয়। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষ রিযিক লাভ 
করছে। যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছে তারাও রিযিক পাচ্ছে এবং যারা অস্বীকার করেছে 
তারাও প্রচুর রিযিক লাভ রিযিক লাভকারীর আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার কথা প্রমাণ করে 
না। আবার অন্যদিকে কম রিযিক লাভ বা রিযিকের অভাব অভাবগ্রস্তের প্রতি আল্লাহর 
ক্রোধান্থিত হবার আলামত পেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী একজন জালেম, এবং 
বেঈমান লোকও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। অথচ জুলুম ও বেঈমানী আল্লাহ পছন্দ করেন 
না। পক্ষান্তরে আল্লাহরই ইচ্ছার অধীনে একজন সত্যাশ্রয়ী ও ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
ও কষ্ট সহ্য করতে থাকে অথচ আল্লাহ্‌ সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী পছন্দ করেন। কাজেই 
বস্তুগত স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনকে যে ব্যক্তি ভালো ও মন্দের মাপকাঠি গণ্য করে সে 
বিরাট ভুলের শিকার ও পথভ্রষ্ট । আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং এটি অর্জিত হয় 
এমন সব নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। এ গুণাবলীর সাথে কেউ 
যদি দুনিয়ার নিয়ামতগুলোও লাভ করে, তাহলে নিসন্দেহে তা হবে আল্লাহ্‌র দান এবং এ 
জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে 
আল্লাহর বিদ্রোহী ও. নাফরমান বান্দা হয়ে থাকে এবং এ সংগে তাকে দুনিয়ার নিয়ামতও 
দান করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে কঠিন জবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তি 
ভোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ৃ্‌ 

৬০. রিধিকদাতা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, দাতা এবং এ ধরনের আরো বহু গুণ রয়েছে, যা 
আসলে আল্লাহরই গুণ কিন্তু রূপক অর্থে বান্দাদের সাথেও সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন 
আমরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলি, সে অমুক ব্যক্তির রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। 
অথবা সে এ উপহারটি দিয়েছে। কিংবা সে অমুক জিনিসটি তৈরি করেছে বা উদ্ভাবন 
করেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নিজের জন্য 'উত্তম রিযিক দাতা” শব্দ ব্যবহার করেছেন 
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আর যেদিন তিনি সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশ্তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করবেন, "এরা কি তোমাদেরকেই পূজা ক্রতো?”৬১ তখন তারা জবাব 
দেবে, “পাক-পবিত্র আপনার সভা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের 
সাথে নয়।৬২ আসলে এরা আমাদের নয় বরং জিনদের পুজা করতো," এদের 
অধিকাংশ তাদেরই প্রতি ঈমান এনেছিল।”ঞ৩ (তখন আমি বলবো 2) আজ 
তোমাদের কেউ কারো উপকারও করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না 


এবং জালেমদেরকে আমি বলে দেবো, এখন আস্বাদন করো এ জাহান্নামের 
আযাবের স্বাদ, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে । 


অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করে থাকো যে, তারা রুজি দান করে থাকে তাদের 
সবার চেয়ে আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা। 


৬১. প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে 
দেব-দেবী মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আসছে। বৃষ্টির দেবতা, বিজনীর 
দেবতা, বায়ুর দেবতা, ধন-সম্পদের দেবী, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী ইত্যাদি প্রত্যেকটি 
জিনিসের পৃথক দেবতা বা দেবীর মূর্তি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরই সম্পর্কে আল্লাহ 
বলছেন, কিয়ামতের দিন এই ফেরেশ্তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরাই কি এদের 
উপাস্য হয়েছিলে? নিছক অবস্থা অনুসন্ধান করা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয় বরং এর মধ্যে এই 
অর্থও নিহিত রয়েছে যে, তোমরা কি তাদের পুজা-অর্চনায় রাজি ছিলে? কিয়ামতে এ প্রশ্ন 
কেবল ফেরেশৃতাদেরকেই করা হবে না বরং দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত ও পুজা করা হয় 
তাদেরকেও করা হবে। তাই সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে ঃ 
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এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন এরা বলে, "এ ব্যক্তি 
তো চায় তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করে এসেছে তাদের থেকে 
তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে!” আর বলে, "এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া 
মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।” এ কাফেরদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখনই 


এরা বলে দিয়েছে, "এ তো সুস্পষ্ট যাদু।” অথচ না আমি এদেরকে পূর্বে কোন 
কিতাব দিয়েছিলাম, যা এরা পড়তো, আর না তোমার পূর্বে এদের কাছে কোন 
সতকর্কারী পাঠিয়েছিলাম।৬৪ এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরা মিথ্যা আরোপ 
করেছিল। যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তার এক-দশমাংশেও এরা 
পৌঁছতে পারেনি কিন্তু যখন তারা আমার রসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো তখন 
দেখে নাও আমার শান্তি ছিল কেমন কঠোর ।৬৫ 


যেদিন আল্লাহ এদেরকে এবং যেসব সত্তার এরা ইবাদাত করতো তাদের সবাইকে 

একত্র করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এ বান্দাদেরকে পৎত্রষ্ট 

করেছিলে, না এরা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল?” (১৭ আয়াত) 

৬২. অর্থাৎ তারা জবাব দেবে, অন্য কেউ খোদায়ী ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আপনার 
সাথে শরীক হবে আপনার সত্তা এ থেকে পাক-পবিত্র এবং এর অনেক অনেক উর্ধে। এ 
লোকগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এদের এবং এদের কাজ-কারবারের 
কোন দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর নেই। আমরা তো আপনার বান্দা। 

৬৩. এ বাক্যাংশে জিন বলতে জিনদের মধ্যকার শয়তানদের কথা -বুঝানো হয়েছে। 
ফেরেশতাদের এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত এরা আমাদের নাম নিয়ে এবং নিজেদের 
ধারণা অনুযায়ী আমাদের মূর্তি বানিয়ে যেন আমাদেরই ইবাদাত করতো কিন্তু আসলে 
আমাদের নয় বরং এরা ইবাদাত করতো শয়তানের। কারণ শয়তানরাই তাদেরকে এ পথ 
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হে নবী! এদেরকে বলে দাও, “আমি তোমাদেরকে একটিই উপদেশ দিচ্ছি ৪ 
আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা এবং দু'জন দু'জন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও 
এবং চিন্তা করো। তোমাদের সাথির মধ্যে এমন কি কথা আছে যাকে প্রলাপ বলা 
যায়?৬৬ সেতো .একটি কঠিন শান্তি আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে 
দিচ্ছে।”৬৭ এদেরকে বলো, “যদি আমি তোমাদের. কাছে কোন প্রতিদান চেয়ে 
থাকি তাহলে তা তোমাদের জন্যই থাকৃক।৬৮ আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো 
আল্লাহরই এবং তিনি সব জিনিসের ওপর সাক্ষী।”৬৯ 


দেখিয়েছিল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করার এবং তাদের 
সামনে নজরানা পেশ করার জন্য শয়তানরাই তাদেরকে উদুদ্ধ করেছিল। 


যারা জিনদেরকে পার্বত্য এলাকার অধিবাসী এবং গ্রামীণ ও মরু এলাকার মানুষ অর্থে 
গ্রহণ করেন এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে তাদের: সে চিন্তা ভূল বলে প্রমাণিত করে। কোন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এ আয়াতটি পড়ে এরূপ ভাবতে পারে যে, লোকেরা পাহাড়ী, মরণচারী 
ও গ্রামীণ লোকদের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাদের ইবাদাত করতো? 


এ আয়াত থেকে ইবাদাতের অন্য একটি অর্থের ওপরও আলোকপাত করা হয়। এ 
থেকে জানা যায় যে, ইবাদাত কেবল উপাসনা, আরাধনা ও পৃজা-অর্চলারই নাম নয়। বরং 
কারো নির্দেশে চলা এবং চোখ-কান বন্ধ করে তার আনুগত্য করাও ইবাদাত। এমনকি 
মানুষ যদি কাউকে অভিশাপ দেয় (যেমন শয়তানদেরকে অভিশাপ দেয়) এবং তারপরও 
তারই পথ অনুসরণ করে চলে তাহলেও সে তারই ইবাদাত করছে। এর অন্য দৃষ্টাস্তগুলোর 


জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৪৫; আল মা-য়েদাহ, ৯১; আত্‌ 
তাওবা, ৩১3 মার্য়াম, ২৭ এবং আল কাসাস, ৮৬ টীকা। 


৬৪. অর্থাৎ এর পূর্বে না এমন কোন কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর না এমন 
.কোন রসূল আসেন, যিনি এসে তাদেরকে এমন শিক্ষা দেন, যার ফলে তারা আল্লাহকে 
বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী ও পূজা করতো। তাই তারা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় 
পুরোপুরি মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
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সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত অস্বীকার করছে। না ভি 
প্রমাণ নেই। 


৬৫. ls এ জাতি রা EE 
লোকেরা তার দশ ভাগের একভাগও অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নবীগণ তাদের সামনে 
যে সত্য পেশ করেছিলেন তা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল এবং মিথ্যার ওপর 
নিজেদের জীবন ব্যবস্থার ভিত রচনা করেছিল। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শক্তি ও ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে লাগেনি তা তোমরা 
নিজেরাই দেখে নাও। 


৬৬. অর্থাৎ স্বার্থ কামনা ও বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে একান্ত আল্লাহর ওয়ান্তে চিন্তা করে 
দেখো। প্রত্যেক সদুদ্দেশ্যে আলাদা আলাদাভাবেও চিন্তা করো আবার দু'জন চারজন মিলে 
মিশে একসাথে বসেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে পরস্পর বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে এ 
মর্মে অনুসন্ধান চালাও যে, গতকাল পর্যন্তও যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত 
জ্ঞানী মনে করছিলে তাকে আজ কিসের ভিত্তিতে পাগল গণ্য করছো? নবুওয়াত লাভের 
মাত্র কিছুকাল আগেই তো একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কা’বাঘর পুনরনির্মাণের পর 
হাজ্রে আসওয়াদ সংস্থাপনের প্রশ্নে কুরাইশের গোত্রশুলো যখন পরস্পর লড়াই করতে 

হয়েছিল তখন তোমরাই তো একযোগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বিরোধ মীমাংসাকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং তিনি এমনভাবে 
তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলে। 
তোমাদের সমগ্র জাতি যে ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম 
হয়েছিল এখন এরপর এমন কি ঘটনা ঘটে গেলো যার ফলে তোমরা তাকে পাগল বলতে 
শুরু করেছো? হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমির কথা তো আলাদা কিন্তু সত্যই কি তোমরা মুখে 
যা বলছো নিজেদের মনেও সেটাকেই সত্য বলে মনে করে থাকো? 


৬৭. অর্থাৎ এ অপরাধের ভিত্তিতেই কি তোমরা তাকে মানসিক রোগী বলে গণ্য 
করছো? তোমাদের মতে বুদ্ধিমান কি এমন ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তোমাদের ধ্ব 
পথে যেতে দেখে বলবে, শাবাশ, বড়ই চমত্কার পথে যাচ্ছো এবং পাগল বলা হবে তাকে 
যে তোমাদেরকে দুঃসময় আসার আগে সতর্ক. করে দেবে এবং বিপর্যয়ের পরিবর্তে 
সংশোধনের পথ বাতলাবে? 

৬৮. মূলে বলা হয়েছে £ MELA MEHL এর একটি অর্থ আমি 
ওপরে অনুবাদে বলেছি। এর দ্বিতীয় একটি অর্থ এও হতে পারে, তোমাদের কল্যাণ ছাড়া 
আমি আর কিছুই চাই না এবং তোমরা ঠিক হয়ে যাও, এটিই আমার পুরস্কার। এ 
বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে £ 


EN পন PE EC 5 উপ “15 সব 4৮42 57৩22 
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“হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমাদের কাছ থেকে এ কাজের জন্য এ ছাড়া আর কোন 


প্রতিদান আমি চাই না যে, যে চায় সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক” 
(আল ফুরকান, ৫৭) 
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এদেরকে বলো, “আমার রব (আমার প্রতি) সত্যের প্রেরণা দান করেন?০ এবং 
তিনি সমত গোপন সত্য জানেন।” বলো, "সত্য এসে গেছে এবং এখন মিথ্যা যত 
চেষ্টাই করুক তাতে কিছু হতে পারে না।” বলো, “যদি আমি পথত্রট হয়ে গিয়ে 
থাকি, তাহলে আমার পথত্রইতার শাঙি আমারই প্রাপ্য আর যদি আমি সঠিক পথে 
থেকে থাকি, তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহী নাযিল করেন 
তারই ভিত্তিতে । তিনি সবকিছু শোনেন এবং নিকটেই আছেন ।?১ 


৬৯. অর্থাৎ অপবাদদাতারা যা ইচ্ছা অপবাদ দিক কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি 
সাক্ষী আছেন, আমি নিশ্বার্থ এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এ কাজ করছি না। 


৭০. মূল শব্দ হচ্ছে, (৯10 38: এর একটি অর্থ হচ্ছে, অহীর মাধ্যমে তিনি 


সত্য জ্ঞান আমাকে দান করেন। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তিনি সত্যকে বিজয়ী করেন এবং 
মিথ্যার মাথায় সত্যের আঘাত হানেন। 


১. এ যুগের কোন কোন লোক এ আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করেন যে, এর 
দৃষ্টিতে নবী সপ্লারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ হতে পারতেন বরং হয়ে যেতেন? 
তাইতো মহান আল্লাহ নিজেই নবী করীমের (সা) মুখে একথা বলে দিয়েছেন যে, যদি 
আমি পথভ্রষ্ট হই, তাহলে আমার পথ্ভ্রষ্টতার জন্য দায়ী হবো আমি নিজেই এবং আমি 
তখনই সঠিক পথে থাকি যখন আমার রব আমার প্রতি অহী (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) 
নাযিল করেন। এ ভুল ব্যাখ্যার সাহায্যে এ জালেমরা যেন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, 
নবী করীমের (সা) জীবন ছিল নাউযুবিল্লাহ সঠিক পথে চলা ও ভুল পথে চলার সমাহার 
এবং মহান আল্লাহ কাফেরদের সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ 
স্বীকারোক্তি এ জন্য করিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যেন তাঁকে পুরোপুরি সঠিক পথে 
রয়েছেন মনে করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য না করে বসে। অথচ যে ব্যক্তিই বক্তব্যের 
ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করবে সেই বুঝতে পারবে যে, এখানে শ্যদি আমি পথভ্রষ্ট 
হয়ে গিয়ে থাকি” কথাটার অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) সত্যিসত্যি 
বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন, বরং পুরো কথাটাই এ অর্থে বলা হয়েছে যে, প্যদি আমি বিভ্রান্ত হয়ে 
গিয়ে থাকি, যেমন তোমরা আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছো এবং আমার এ নবুওয়াতের দাবী 
এবং আমার এ তাওহীদের দাওয়াত এই বিভ্রান্তিরই ফল, যেমন তোমরা ধারণা করছো, 

. || তাহলে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার ওপরই পড়বে, এর দায়ে তোমরা পাকড়াও হবে না। 
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আহা, যদি তুমি দেখতে তাদেরকে সে সময় যখন তারা ভীত-সন্ব্ত হয়ে ঘুরে - 
বেড়াবে এবং কোথাও নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে 'না বরং নিকট থেকেই 
পাকড়াও হয়ে যাবে।৭২ সে সময় তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ' ঈমান 
আনলাম,?৩ অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস নাগালের মধ্যে আসতে পারে 
কেমন করে??8 ইতিপূর্বে তারা কুফরী করেছিল এবং আন্দাজে বহুদূর থেকে 
কথা নিয়ে আসতো ।৭৫ সে সময় তারা যে জিনিসের আকাংখা করতে থাকবে তা 
থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমনটি তাদের পূর্বসূরী সমপন্থীরা বঞ্চিত 
হয়েছিল । তারা .বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিল!৭৬ 


এই যে, আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে অহী আসে, যার মাধ্যমে আমি সঠিক 
পথের জ্ঞান লাভ করেছি। আমার রব কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু শুনছেন। আমি 
পথহারা অথবা তাঁর দিকে যাবার পথের সন্ধান পেয়েছি, তা তিনি জানেন। 


৭২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপরাধী. এমনভাবে পাকড়াও হবে যেন মনে হবে 
পাকড়াওকারী কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। অপরাধী সামান্য একটু পালাবার চেষ্টা || 
করার সাথে.সাথেই যেন তাকে ধরে ফেলেছে। 


৭৩: অর্থ 'হচ্ছে, এমন শিক্ষার প্রতি ঈমান আনলাম যা' রসূল দুনিয়ায় দেশ 
করেছিলেন। | 

৭8. অর্থাৎ ঈমান আনার জায়গা ছিল দুনিয়া। সেখান থেকে এখন তারা বহুদূরে চলে 
এসেছে। আখেরাতের জগতে পৌছে যাবার পর এখন আর তাওবা করা ও ঈমান আনার 
সুযোগ কোথায় পাওয়া যেতে পারে। 


৭৫. অর্থাৎ রসূল, রসূলের শিক্ষা এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে 'লান ধরনের অপবাদ 
দিতো, বিদুপাত্বক শব্দ উচ্চারণ করতো ও ধ্বনি দিতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তি 
যাদুকর, কখনো বলতো পাগল! কখনো তাওহীদ নিয়ে. ঠাট্টা-বিদুপ করতো আবার 
কখনো আখেরাতের ধারণাকে উপহাস করতো। কখনো এই মর্মে গল্প তৈরি করতো যে, 








পারা £ ২২ 


www.banglabookpdf .blogspot.com 


তাফহীমুল কুরআন সূরা সাবা 


রসূলকে অন্য কেউ পড়িয়ে ও শিখিয়ে দেয় আবার কখনো মুমিনদের ব্যাপারে বলতো, 
এরা শুধুমাত্র নিজেদের অজ্ঞতার কারণে রসূলের অনুসারী হয়েছে। 

৭৬. আসলে শির্ক, নাস্তিক্যবাদ ও আখেরাত অস্বীকার করার বিশ্বাস কোন ব্যক্তি 
নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করে না এবং করতে পারে না। কারণ নিশ্চয়তা একমাত্র সঠিক 
জ্ঞান ও জানার ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। আর আল্লাহ নেই অথবা বহু আল্লাহ্‌ আছে 
কিংবা বহু সত্তা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী অথবা পরকাল হওয়া 
উচিত নয় ইত্যাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই সঠিক জ্ঞান নেই কাজেই যে 
ব্যক্তিই দুনিয়ায় এ আকীদা-বিশ্বাস. অবলম্বন করেছে সে নিছক আন্দাজ-অনুমান ও 
ধারণার ভিত্তিতে একটি ইমারত নির্মাণ করেছে। এ ইমারতের মূল ভিত্তি সন্দেহ-সংশয় 
ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ সন্দেহ তাকে নিয়ে গেছে ঘোরতর বিভ্রান্তি ও ত্রষ্টতার . 
দিকে। আল্লাহর অস্তিত্বে সে সন্দিহান হয়েছে। তাওহীদের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েছে। 
আখেরাতের আগমনে সন্দেহ পোষণ করেছে। এমনকি এ সন্দেহকে সে নিশ্চিত বিশ্বাসের 
মতো মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নবীদের কোন কথা মানেনি. এবং নিজের জীবনের সমগ্র 


কর্মকালকে একটি ভূল পথে ব্যয় করে দিয়েছে। - 
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ণ « 
প্রথম আয়াতের ১৯৮৮৪ শব্দটিকে এ সূরার শিরোনাম করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, 
এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'ফাতের" শব্দটি এসেছে। এর অন্য নাম 45১4! এবং এ 
শব্দটিও প্রথম আয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে। | 











বক্তব্য প্রকাশের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সম্ভবত মক্কা 
মু'আয্যমার মধ্য যুগে সূরাটি নাযিল হয়। এ যুগেরও এমন সময় সূরাটি নাযিল হয় যখন 
ঘোরতর .বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
দাওয়াতকে . ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল। 







বিষয়বস্তু ও মুল বক্তব্য 

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের 
মোকাবিলায় সে সময় মন্কাবাসীরা ও তাদের সরদার বৃন্দ যে নীতি অবলম্বন “করেছিল, 
উপদেশের ভঞ্গীতে সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষকের 
ভংগীতে উপদেশ দেয়াও। বিষয়বস্তুর সর্থক্ষপ্ত সার হচ্ছে, হে মূর্খেরা! এ নবী যে পথের 
দিকে তোমাদেরকে আহবান করছেন তার. মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিজেদের কল্যাণ। তার 
বিরুদ্ধে তোমাদের আক্রোশ, প্রতারণা ও যড়যন্ত্র এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য 
তোমাদের সমস্ত ফন্দি-ফিকির আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয় বরং তোমাদের নিজেদের 
বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। তাঁর কথা না মানলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে, তীর কিছু 
ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তোমাদের যা কিছু বলছেন সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করে 
দেখো তো, তার মধ্যে ভূল কোন্টা? তিনি শির্কের প্রতিবাদ করছেন। তোমরা নিজেরাই 
একবার ভালো করে চোখ মেলে তাকাও। দেখো, দুনিয়ায় শিরকের কি কোন যুক্তিসংগত 
কারণ আছে? তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, সত্যিই কি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর ত্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর 
এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী? তিনি 
তোমাদেরকে বলছেন, এ- দুনিয়ায় তোমরা দায়িতবহীন নও বরং তোমাদের নিজেদের ||. 
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0 একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফন ভোগ করতে হবে। তোমরা 
নিজেরাই চিন্তা করো, এ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ ও বিশ্যয় কতটা ভিত্তিহীন 
তোমাদের চোখ কি প্রতিদিন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করছে না? তাহনে যে আল্লাহ এক 
বিন্দু শুক্র থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা 
আবার অসম্ভব হবে কেন? ভালো ও মন্দের ফল সমান হওয়া উচিত নয়, তোমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি কি একথার সাক্ষ দেয় না? তাহলে তোমরাই বলো যুক্তিসংগত কথা কোন্টি-_ 
ভালো ও মন্দের পরিণাম সমান হোক? অর্থাৎ সবাই মাটিতে .মিশে শেষ হয়ে যাক? 
অথবা ভালো লোক ভালো পরিণাম লাভ করুক এবং মন্দ লোক লাভ করুক তার মন্দ 
প্রতিফল? এখন তোমরা যদি এ পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
কথাগুলো না মানো এবং মিথ্যা খোদাদের “বন্দেগী পরিহার না করো উপরন্তু নিজেদেরকে 
অদায়িত্বশীল মনে করে লাগাম ছাড়া উটের মতো দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে চাও, 
তাহলে এতে নবীর ক্ষতি কি? সর্বনাশ তো তোমাদেরই -হবে। নবীর দায়িত্ব ছিল 
কেবলমাত্র বুঝানো এবং তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন। 

বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ মর্মে 
সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যখন উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছেন 
তখন গোমরাহির ওপর অবিচল থাকতে. যারা চাচ্ছে তাদের সঠিক পথে চলার আহবানে 
সাড়া না দেবার দায় আপনার ওপর বর্তাবে না। এই সাথে তাঁকে একথাও বুঝানো হয়েছে 
যে, যারা মানতে চায় না তাদের ' মনোভাব দেখে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাঁদের 
সঠিক পথে আনার চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করেও দেবেন -না। এর পরিবর্তে যেসব লোক 


আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। 

ঈমান আনয়নকারীদেরকেও এ প্রসংগে বিরাট সুসংবাদ দান করা হয়েছে। এভাবে 
' তাদের মনোবল বাড়বে এবং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করে সত্যের 
পথে অবিচল থাকবে৷ 
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প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা এবং 


ফেরেশৃতাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী১ (এমন সব ফেরেশৃতা) যাদের দুই দই. 
তিন তিন ও চার চারটি ডানা আছে।২ নিজের সৃষ্টির কাঠামোয় তিনি যেমনটি চান 
বৃদ্ধি করেন।৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিমান! আল্লাহ যে রহমতের 


৷ দরোজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রন্দ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে 


দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই।৪ তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী /৫ 


১. এর অর্থ এও হতে পারে যে, ফেরেশতারা মহান আল্লাহ ও আধিয়া আলাইহিমুস 
সালামের মধ্যে বার্তা পৌছাবার কাজ করেন আবার এ অর্থও 'হতে পারে যে, সমগ্র 
বিশ্ব-জাহানে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর বিধান নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলো প্রবর্তন 
করা এ ফেরেশ্তাদেরই কাজ। একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এ 
ফেরেশৃতাদেরকে মুশরিকরা দেব-দেবীতে পরিণত করেছিল অথচ এদের মর্যাদা এক ও 
লা-শরীক আল্লাহর একান্ত অনুগত খাদেমের চেয়ে মোটেই বেশী কিছু নয়। একজন 
বাদশাহর খাদেমরা যেমন তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে থাকে ঠিক 
তেমনি এ ফেরেশৃতারাও বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত শাসনকর্তার হুকুম পালন করার জন্যও 
উড়ে চলতে থাকেন। এ খাদেমদের কোন ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে আসল 
শাসনকর্তার হাতে। 

২. এ ফেরেশতাদের হাত ও ডানার অবস্থা ও ধরন জানার কোন মাধ্যম আমাদের 
কাছে নেই। কিন্তু এ অবস্থা ও ধরন বর্ণনা করার জন্য আল্ল"হ যখন এমন শব্দ ব্যবহার 
করেছেন যা মানুষের ভাষায় পাখিদের হাত ও ডানার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন 
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হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্বরণ 
করো।৬ আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী 
থেকে রিযিক দেয়?-_-তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কোথা থেকে 
প্রতারিত হচ্ছো?৭ এখন যদি (হে নবী!) এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে 
থাকে” (তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়) তোমার পূর্বেও বহু রসূলের প্রতি মিথ্যা 
আরোপিত হয়েছে এবং সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে ।৯ 


অবশ্যই আমাদের ভাষার এ শব্দকেই আসল অবস্থা ও ধরন বর্ণনার নিকটতর বলে ধারণা 
করা যেতে পারে। দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানার কথা বলা থেকে বুঝা যায় যে, 
বিভিন্ন ফেরেশ্তাকে আল্লাহ বিভিন্ন পর্যায়ের শক্তি দান করেছেন এবং যাকে দিয়ে যেমন 
কাজ করতে চান তাকে ঠিক তেমনই দ্রুতথতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন। 


৩. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাদের ডানার সংখ্যা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নেই। বরং কোন কোন ফেরেশতাকে আল্লাহ এর চেয়েও বেশী ডানা দিয়েছেন। হাদীসে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম একবার জিবরীল আলাইহিস সালামকে এমন অবস্থায় দেখেন যখন তাঁর ডানার 
সংখ্যা ছিল ছ'শো। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম 
(সা) দু'বার জিব্রীলকে তাঁর আসল চেহারায় দেখেন। তখন তাঁর ছ'শো ডানা ছিল এবং 
তিনি সারা আকাশে ছেয়ে ছিলেন। (তিরমিযী) 


৪. মুশরিকরা যে মনে করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাদের রিযিকদাতা, কেউ 
সন্তানদাতা এবং কেউ রোগ নিরাময়কারী, তাদের এ ভুল ধারণা দূর করাও এর উদ্দেশ্য। 
শিরকের এ সমস্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং নির্ভেজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, 
বান্দাদের কাছে যে ধরনের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই 
আসে। অন্য কারো এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং একে রোধ করার শক্তিও 
কারো নেই। এ বিষয়টি কুরআন মজীদ ও হাদীসের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এভাবে মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং সবার কাছে 
হাত পাতার গ্লানি থেকে রেহাই পাবে। এই সংগে সে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেবে 
যে, তার ভাগ্য ভাঙা গড়া এক আন্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে নেই। 


৫. পরাক্রমশালী অর্থাৎ সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের 
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হে লোকেরা! আল্লাহর  প্রতিশ্রদতি নিশ্চিতভাবেই সত্য,১০ কাজেই দুনিয়ার 
জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে১১ এবং সেই বড় প্রতারক যেন 
তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে লা পারে।১২ আসলে শয়তান 
তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শক্রুই মনে করো। সে তো 
নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের 
অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। যারা কুফরী করবে১৩ তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাতি আর 


যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বড় 
পুরষ্কার ।১8 


বন ককালত অ কবে মে ক অ 
কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না। 


৬. অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ো না। তোমরা যা কিছু লাভ করেছো তা 
আল্লাহরই দেয়া, এ সত্যটি ভূলে যেয়ো না। অন্য কথায় এ বাক্যটি এ ব্যাপারে সতর্ক করে 
দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও পৃজা-উপাসনা করে 
অথবা কোন নিয়ামতকে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন সত্তার দান মনে করে কিংবা. কোন 
নিয়ামত লাভ করার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 
অথবা কোন নিয়ামত চাওয়ার জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে দোয়া করে সে 
বড়ই অক্তজ্ঞ। 


৭. প্রথম বাক্যাংশ ও দ্বিতীয় বাক্যাংশের মধ্যে একটি সৃষ্ঘ ফাঁক রয়েছে। কথার স্থান 

ও কাল নিজেই এ ফাঁক তরে দিচ্ছে। একথা অনুধাবন করার জন্য কল্পনার চোখের 
সামনে একটি চিত্র মেলে ধরুন। অর্থাৎ মুশরিকদের সামনে বক্তৃতা চলছে। বক্তা 

||| শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন সষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে 
তিল এ না ভারা বেক সেম জবি যানে হাহ 
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রা 
জনতা নিরব। কেউ বলে না, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জীবিকাদানকারী ও শ্রষ্টাও আছে। এ 
থেকে আপনা আপনিই এ ফল প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা ও 
রিষিকদাতা নেই, শ্রোতাগণও একথা পুরোপুরি স্বীকার করে। এরপরই বক্তা বলেন, 
তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদও হতে পারে না। তোমরা কেমন করে এ প্রতারণার 
শিকার হলে যে, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হবেন তো একমাত্র আল্লাহ কিন্তু মাবুদ হবেন তিনি 
ছাড়া অন্য কেউ? 


৮. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাত লাভের অধিকারী নেই, তোমার একথা 
মানে না এবং তুমি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করছো, এ অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আনে। 


৯. অর্থাৎ ফায়সালা লোকদের হাতে নেই। তারা যাকে মিথ্যুক বলবে সে যথার্থই 
মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে না। ফায়সালা তো রয়েছে আল্লাহরই হাতে। মিথ্যুক কে ছিল তা 
তিনি শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেবেন এবং প্রকৃতই যে মিথ্যুক তার পরিণতিও দেখিয়ে 
দেবেন। | 

১০, প্রতিশ্রতি বলতে আখেরাতের প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে যেদিকে ওপরের এ 
বাক্যে ইর্ঘগিত করে বলা হয়েছিল যে, সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত 
হবে। - 

১১. অর্থাৎ এ দুনিয়াই সবকিছু এবং এরপর আর কোন আখেরাত নেই যেখানে 

র হিসেব নেয়া হবে, এ প্রতারণা জালে আবদ্ধ না ররে। অথবা এভাবে প্রতারিত : 





না করে যে, যদি কোন আখেরাত থেকেও থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আরাম 
আয়েশে জীবন যাপন করছে সে সেখানেও আরাম আয়েশ করবে। 


১২. “বড় প্রতারক” এখানে হচ্ছে শয়তান যেমন সামনের বাক্য বলছে। আর "আল্লাহর 
ব্যাপারে” ধোকা দেয়ার মানে হচ্ছে, শয়তান লোকদেরকে একথা বুঝায় যে, আসলে 
আল্লাহ বলে কিছুই নেই এবং কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ 
একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তাঁর সৃষ্ট এ 
বিশ্ব-জাহানের সাথে কার্যত তার কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে 
ধোকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি 
মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি 
ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কিছু লোককে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ 

|| করে দেবেন এবং তাঁর এমন কিছু পিয়ারা বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা 
কামিয়াব হয়ে যাবে। ' 

১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার 
করবে। - 

১৪. অর্থাৎ তাদের ভূল-ত্রান্তি ও অপরাধ মাফ করে দেবেন এবং তারা যেসব সৎকাজ 
করবে সেগুলোর কেবল সমান সমান প্রতিদান দেবেন না বরং বড় ও বিপুল প্রতিদান. 
দেবেন। 
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২ রুকু 

(এমন১৫ ব্যক্তির বিভ্রান্তির কোন শেষ আছে কি) যার জন্য তার খারাপ কাজকে 
শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং সে তাকে ভালো মনে করছে?১৬ আসলে আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তিতে লিগ করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। 
কাজেই (হে নবী!) অযথা ওদের জন্য দুঃখে ও শোকে তুমি প্রাণপাত করো না।১৭ 
ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।১৮ আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন 
তারপর .তা মেঘমালা উঠায় এরপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন 
এলাকার দিকে এবং মৃত পতিত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। মৃত মানুষদের 
বেঁচে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে।১৯ 


১৫. ওপরের দু'টি প্যারাগ্াফ সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল। এখন 
এ প্যারাগ্রাফ যেসব বিভ্রান্তির নায়করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে 
ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তাদের কথা বলা হচ্ছে। 


১৬. অর্থাৎ এমন এক ধরনের বিভ্রান্ত ও দুষ্কৃতকারী লোক আছে যে খারাপ কাজ 
করে ঠিকই কিন্তু সে জানে এবং স্বীকার করে যে সে যা কিছু করছে খারাপই করছে। এ 
ধরনের নোককে বুঝালেও ঠিক হয়ে যেতে পারে এবং কখনো নিজের বিবেকের 
তাড়নায়ও সে সঠিক পথে চলে আসতে পারে। কারণ তার শুধুমাত্র অভ্যাসই বিগড়েছে, 
মন-মানসিকতা বিগড়ে যায়নি। কিন্তু আর এক ধরনের দুষ্কৃতকারী আছে, যার মন- 
মানসিকতাই বিগড়ে গেছে। তার ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধই খতম হয়ে গেছে। গোনাহের 
জীবন তার কাছে প্রিয় ও গৌরবময়। সৎকাজকে সে ঘৃণা করে এবং অসৎকাজকে যথার্থ 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করে। সংবৃত্তি ও তাকওয়াকে সে প্রাচীনত্ব এবং আল্লাহর হুকুম 
অমান্য করা ও অশ্লীল কাজ করাকে প্রগতিশীলতা মনে করে। তার দৃষ্টিতে হিদায়াত 
গোমরাহীতে এবং গোমরাহী হিদায়াতে পরিণত হয়। এ ধরনের লোকের ওপর কোন 
উপদেশ কার্যকর হয় না। সে নিজের নির্বৃদ্ধিতার ওপর নিজেই সতর্ক হয় না এবং কেউ 
তাকে বোঝালেও বোঝে না। এ ধরনের লোকের পেছনে লেগে থাকা অর্থহীন। তাকে সৎপথে 
আনার চিন্তায় প্রাণপাত না করে সত্যের আহবায়ককে এমনসব লোকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া 
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প্রয়োজন যাদের বিবেক এখনো বেঁচে আছে এবং যারা সত্যের আহবানের জন্য নিজেদের 
মনের দুয়ার বন্ধ করে দেয়নি। 


১৭. আগের বাক্য এবং এ বাক্যের মাঝখানে "আল্লাহ যাকে চান গোমরাহীতে পিপ্ত 
করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান”__- একথা বলা পরিষ্কারভাবে এ অর্থই প্রকাশ 
করছে যে, যারা এতদূর মানবিক বিকৃতির শিকার হয় আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন এবং পথহারা হয়ে এমন সব পথে ঘুরে বেড়াবার জন্য 
তাদেরকে ছেড়ে দেন যেসব ভুল পথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তারা নিজেরাই জিদ ধরে। এ 
সত্যটি বুঝিয়ে দেবার পর মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এ 
ধরনের লোকদেরকে সঠিক পথে আনার সামর্থ তোমার নেই কাজেই তাদের ব্যাপারে 
সবর করো এবং আল্লাহ যেমন তাদের পরোয়া করছেন না তেমনি তোমরাও তাদের 
অবস্থা দেখে দুঃখিত ও শোকাভিভূত হয়ো না। 

এ ক্ষেত্রে দু'টি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। এক, এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে 
তারা সাধারণ লোক ছিল না। তারা ছিল মক্কা মু"আয্যমার সরদার। তারা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের মিথ্যা প্রতারণা 
ও ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে চলছিল। তারা আসলে নবী করীম (সা) সম্পর্কে কোন 
ভূল ধারণা রাখতো না। তিনি কিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং তাঁর মোকাবিলায় তারা 
নিজেরা কোন্‌ ধরনের মূর্খতা ও নৈতিক দুষ্কৃতির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে তা তারা 
ভালোভাবে জানতো। এসব কিছু জানার ও বুঝার পর ঠাণ্ডা মাথায় তাদের সিদ্ধান্ত এই 
ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা চলতে দেয়া যাবে না। এ 
উদ্দেশ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অস্ত্র এবং সবচেয়ে হীন হাতিয়ার ব্যবহার করতে তারা একটুও 
কুষ্ঠিত ছিল না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা জেনে বুঝে এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে 
প্রতিদিন একটি নতুন মিথ্যা রচনা করে এবং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা ছড়িয়ে বেড়ায় 
তারা সারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু নিজেকে তো তারা মিথ্যুক বলে 
জানে এবং তাদের নিজেদের কাছে একথা গোপন থাকে না যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা 
একটি অপবাদ দিয়েছে সে তা থেকে মুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মিথ্যা হাতিয়ার 
ব্যবহার করা হচ্ছে সে যদি এর জবাবে কখনো সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে গিয়ে 
'কোন কথা না বলে তাহলে এ জালেমদের কাছেও একথা কখনো গোপন থাকতে পারে 
না যে, তাদের মোকাবিলায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন সত্যবাদী ও নিখাদ পুরন্য। 
এরপরও নিজেদের কৃতকর্মের জন্য যারা এতটুকু লজ্জিত হয় না এবং অনবরত মিথ্যার 
মাধ্যমে সত্যের মোকাবিলা করে যেতে থাকে, তাদের এ নীতি নিজেই একথার সাক্ষে 
বহন করে যে, আল্লাহর লানত “তাদের ওপর পড়েছে এবং ভালোমন্দের কোন পার্থক্যবোধ 
তাদের মধ্যে নেই। 


দ্বিতীয় যে কথাটি এ প্রসংগে বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, নিছক স্বীয় রসূল 
পাককে কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করানোই যদি আল্লাহর লক্ষ্য হতো, তাহলে 
তিনি গোপনে কেবলমাত্র তাঁকেই একথা বুঝাতে পারতেন। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা 
দিয়ে সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। কুরআন মজীদে একথা বর্ণনা 
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যে সন্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সন্মান একমাত্র আল্লাহরই ।২০ তাঁর 
কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎকাজ তাকে 
ওপরে ওঠায়।২১ আর যারা অনর্থক চালবাজী করে২২ তাদের জন্য রয়েছে কঠোর 
শাস্তি এবং তাদের চালবাজী নিজেই ধ্বংস হবে। 


মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, যেসব নেতার পেছনে তোমরা চোখ বন্ধ করে 
ছুটে চলছো তারা কতখানি বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোক এবং তাদের বেহুদা কাজকর্ম 
কেমন চিৎকার করে করে বনছে যে. তাদের ওপর আরা লানত পড়েছে। 


১৮. আলোচ্য বাক্যটির মধ্যে এ স্বতক্ষর্ত হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, এমন একটি সময় 
আসবে যখন আল্লাহ তাদেরকে এসব কৃতকর্মের শাস্তি দেবেন। কোন শাসক যখন কোন 
অপরাধী সম্পর্কে বলেন, তার কাজকর্মের আমি সব খবর রাখি তখন তার অর্থ কেবল 
এতটুকুই হয় না যে, শাসক তার কাজকর্ম সব জানেন বরং তার মধ্যে এ সতর্কবাণীও 
নিহিত থাকে যে, আমি তাকে শাস্তি দেবোই। 


১৯. অর্থাৎ এ মূর্ষের দল আখেরাতকে অসম্ভব মনে করছে। তাই তারা নিজস্বতাবে এ 
চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করতে থাকুক না কেন, তাদের 
জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়টি কখনো আসবে না। কিন্তু 
তারা যার মধ্যে নিমগ্ন আছে সেটি নিছক একটি খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কিয়ামতের দিন সামনের পেছনের সমস্ত মরা মানুষ মহান আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় 
সহসা ঠিক তেমনিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন একবার বৃষ্টি হবার পর শুকনো জমি 
অকম্যাত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘকালের মৃত শিকড়গুলো সবুজ চারাগাছে 
রূপান্তরিত হয়ে মাটির বুক থেকে মাথা উচু করতে থাকে। 


২০. মনে রাখতে হবে, কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মোকাবিলায় যা কিছু করছিল সবই ছিল তাদের নিজেদের ইজ্জত ও মর্যাদার খাতিরে। 
তাদের ধারণা ছিল, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা হয়ে 
যায় তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব খতম হয়ে যাবে। আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে 
এবং তামাম আরব মুন্ুকে আমাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত আছে তা মাটিতে মিশে যাবে। 
এরি প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কুফরী করে তোমরা নিজেদের যে 
মর্যাদা তৈরি করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ঠুন্‌কো মর্যাদী। মাটিতে মিশে যাওয়াই 
তা 
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আল্লাহ২৩ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে২৪ এরপর 
তোমাদের জুটি বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ পুরন্য ও নারী)। কোন নারী গর্ভধারণ এবং 
সন্তান প্রসব করলে কেবলমাত্র আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে । কোন আয়ু 
লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই 
একটি কিতাবে লেখা থাকে।২৫ আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ।২৬ 


































কখনো হীনতা ও লাঞ্চনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে 
পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তাঁর হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে এবং যদি তাঁর 
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। 


২১, এ হচ্ছে মর্যাদা লাভ করার আসল উপায়। আল্লাহর কাছে মিথ্যা, কলুষিত ও 
ক্ষতিকারক কথা কখনো উচ্চ মর্যাদা লাভ করে না। তাঁর কাছে একমাত্র এমন কথা উচ্চ 
মর্যাদা লাভ করে যা হয় সত্য, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ভিত্তিক, যার মধ্যে সদিচ্ছা 
সহকারে একটি ন্যায়নিষ্ঠ আকীদা-বিশ্বাস ও একটি সঠিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করা 
হয়েছে। তারপর একটি পবিত্র কথাকে যে জিনিসটি উচ্চ মর্যাদার দিকে নিয়ে যায় সেটি 
হচ্ছে কথা অনুযায়ী কাজ। যেখানে কথা খুবই পবিত্র কিন্তু কাজ তার বিপরীত সেখানে 
কথার পবিত্রতা নিস্তেজ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র মুখে কথার খই ফুটালে কোন 
কথা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয় না বরং এ জন্য সৎকাজের শক্তিমত্তার প্রয়োজন হয়। 


এখানে একথাও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআন মজীদ ভালো কথা ও ভালো 
কাজকে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য বিষয় হিসেবে পেশ করে। কোন কাজ নিছক 
তার বাহ্যিক র দিক দিয়ে ভালো হতে পারে না যতক্ষণ না তার পেছনে থাকে 
ভালো আকীদা- ৷ আর কোন ভালো আকীদা-বিশ্বাস এমন অবস্থায় মোটেই 
নির্ভরযোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের কাজ তার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার 
সত্যতা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে বলতে থাকে, আমি এক ও লা-শরীক 
আল্লাহকে মাবুদ বলে মানি কিন্তু কার্যত সে গাইরল্লাহর ইবাদাত করে, তাহলে এ কাজ 
তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে মদ হারাম বলতে থাকে এবং 
কার্যত মদ পান করে চলে, তাহলে শুধুমাত্র তার কথা মানুষের দৃষ্টিতেও গৃহীত হতে 
পারে না, আর আল্লাহর কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

২২. অর্থাৎ বাতিল ও ক্ষতিকর কথা নিয়ে এগিয়ে আসে তারপর শঠতা, প্রতারণা ও 
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তা TER IR ক 
পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা গলা ছিলে দেয়, কিন্তু উভয়টি থেকে 
তোমরা তরতাজা গোশত লাভ করে থাকো,২৮ পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের 
সরঞ্জাম বের করো৯ এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার 
বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর 
প্রতি কতৃজ্ঞ হও। 


মোকাবিলায় সত্য ও হক কথকে নার করার: জন্য সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতেও পিছপা হয় না। 


২৩. এখান থেকে আবার কথার মোড় সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। 
২৪. অর্থাৎ মানুষের হল সরাসরি মাটি থেকে রহ হামার ভার রানা 


চালানো হয় তার বীর্য থেকে। 


২৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় জন্মলাভ করে তার সম্পর্কে প্রথমেই লিখে দেয়া হয় 
সে দুনিয়ায় কত বছর বাঁচবে । কেউ দীর্ঘায়ু হলে তা হয় আল্লাহর হুকুমে এবং স্বল্পায়ু 
হলেও হয় আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী। কতিপয় অজ্ঞ ও মূর্থ লোক এর জবাবে এ যুক্তি 
পেশ করে থাকে যে, পূর্বে নবজাত শিশুদের মৃত্যুহার ছিল বেশী এবং বর্তমানে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের উন্নতি এ মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছে। পূর্বে লোকদের গড় আয়ু ছিল কম, বর্তমানে 
চিকিৎসা উপকরণ বৃদ্ধির ফলে আয়ু দীর্ঘায়িত হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি কুরআন 
মজীদের এ বর্ণনার প্রতিবাদে কেবলমাত্র তখনই পেশ করা যেতে পারতো যখন কোন 
উপায়ে আমরা জানতে পারতাম, যেমন উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্‌ অমুক ব্যক্তির আয়ু 
লিখেছিলেন দু'বছর. এবং আমাদের চিকিৎসা উপকরণ তার মধ্যে একদিনের সময় বৃদ্ধি 
করে দিয়েছে। এ ধরনের কোন জ্ঞান যদি কারো কাছে না থেকে থাকে, তাহলে সে কোন 
সংগত ভিত্তিতে কুরআনের এ উক্তির প্রতিবাদ করতে পারে না। সংখ্যাতত্ব ও গণনার দিক 
দিয়ে শিশু মৃত্যুর হার এখন কমে গেছে অথবা আগের তুলনায় লোকেরা বেশী আয়ুর 
অধিকারী হচ্ছে, নিছক এই তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় না যে, মানুষ এবার 
আল্লাহর ফায়সালা বদলে দেবার শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহ্‌ বিভিন্ন যুগে জন্মলাভকারী 
মানুষের আয়ু বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেছেন এতে অযৌক্তিক কি আছে? এবং এটিও মহা 
পরাক্রমশালী আল্লাহর ফায়সালা যে, অমুক যুগে মানুষকে অমুক রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা 
দান করা হবে এবং অমুক যুগে মানুষকে জীবনী শক্তি বৃদ্ধির অমুক উপায় দান করা 
হবে। 
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তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে 
আসেন।৩০ চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করে রেখেছেন।৩১ এসব কিছু একটি 
নিদি সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই (এ সমত্তই যাঁর কাজ) তোমাদের রব, 
রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তো একটি 
শুকনো ভূমির৩ অধিকারীও নয়। তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে 
পারে লা এবং শুনে নিলেও তোমাদের কোন জবাব দিতে পারে না।৩৩ এবং 


কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ক অস্বীকার করবে ।৩৪ প্রকৃত অবস্থার এমন 
সঠিক খবর একজন সব্বর্জ ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারে লা।৩৫ 


২৬. অর্থাৎ এত অসংখ্য সৃষ্টির ব্যাপারে এত বিস্তারিত জ্ঞান থাকা এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তির জন্য .এত বিস্তারিত বিধান দেয়া ও ফায়সালা করা আল্লাহর জন্য মোটেই কোন 
কঠিন কাজ নয়। 

২৭, অর্থাৎ পানির একটি উত্স যা সমুদ্গুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং পানির 
দ্বিতীয় উৎসটি গড়ে উঠেছে নদী, ঝরণা, হুদ ইত্যাদির সমন্বয়ে। 

২৮. অর্থাৎ জলজ প্রাণীর গোশ্ত। 

২৯. অর্থাৎ মুক্তা, প্রবাল এবং কোন কোন নদী-সাগর থেকে হীরা ও সোনা। 

৩০. অর্থাৎ দিনের আলো ধীরে ধীরে নিতে যেতে থাকে এবং রাতের আধার বেড়ে 
যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি তাকে ঢেকে ফেলে। এতাবে রাতের শেষ দিকে দিগন্তে 
হাল্কা আলোর রেখা জেগে ' ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে তা অগ্রসর হতে হতে 
আলোকোজ্জ্বল দিনে পরিণত হয়। 

৩১, অর্থাৎ একটি নিয়ম ও বিধানের অধীন করে রেখেছেন। 

৩২. মূলে *কিত্মীর” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিত্মীর বলা হয় খেজুরের আঁটির 
গায়ে জড়ানো পাতলা ঝিল্লি বা আবরণকে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, 
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৩ রব’ 


হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী৩৩ এবং আল্লাহ তো অভাবযুক্ত ও 
প্রশংসার্হ।৩? তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে কোন নতুন সৃষ্টি তোমাদের জায়গায় 
আনবেন। এমনটি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।৩৮ কোন বোঝা 


বহনকারী অন্যের বোঝা উঠাবে না।৩৯ আর যদি কোন. ভারাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের 
বোঝা উঠাবার জন্য ডাকে, তাহলে তার .বোঝার সামান্য একটি অংশ উঠাবার 
জন্যও কেউ আসবে না, সে তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন হলেও।৪০ (হে নবী ৪) 
তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় 
করে এবং নামায কায়েম করে।৪১ আর যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলবন করে সে 
নিজেরই ভালোর জন্য করে এবং ফিরে আসতে হবে সবাইকে আল্লাহরই দিকে। 


মুশরিকদের মাবুদ ও উপাস্যরা কোন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসেরও মালিক নয়। তাই শাব্দিক 
তরজমা বাদ দিয়ে আমি এখানে ভাব-তরজমা করেছি। 


৩৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা তোমাদের দোয়ার জবাবে তোমাদের দোয়া কবুল করা 
হয়েছে বা হয়নি একথা চিৎকার করে বলতে পারে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা 
তোমাদের আবেদনের তিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। কোন ব্যক্তি নিজের 
আবেদন যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয় যে শাসনকর্তা নয়, তাহলে তার 
আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ তা যার কাছে পাঠানো হয়েছে তার হাতে আদতে কোন 
ক্ষমতাই নেই। প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করার কোন ইখতিয়ার তার নেই তবে এই একই 
আবেদন আবার যদি যথার্থ শাসনকর্তার কাছে পাঠানো হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে 
নিিডারা দার নানার বারে নিত হন ভা নহও রে গার রর 
প্রত্যাখ্যাতও। 
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আল্লাহর শরীক এবং তোমরা আমাদের ইবাদাত করো। বরং আমরা এও জানতাম না যে, 
এরা আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আলামীনের সাথে শরীক করছে এবং আমাদের কাছে 
প্রার্থনা করছে। এদের কোন প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি এবং এদের কোন শজরানা ও 
উৎসর্গ আমাদের হস্তগত হয়নি। 


৩৫. সর্বজ্ঞ বলে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তিতো বড় জোর 
বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে শির্ক খণ্ডন ও মুশরিকদের মাবুদদের শক্তিহীনতা 
বর্ণনা করবে। কিন্তু আমি সরাসরি প্রকৃত অবস্থা জানি। আমি নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে 
তোমাদের জানাচ্ছি, লোকেরা যাদেরকেই আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে স্বাধীন 
ক্ষমতাসম্পন্ন করে রেখেছে তারা সবাই ক্ষমতাহীন। তাদের কাছে এমন কোন শক্তি নেই 
যার মাধ্যমে তারা কারো কোন কাজ সফল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে। আমি সরাসরি 
করবে। 


৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী, তোমরা তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে না নিলে 
তাঁর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে না এবং তোমরা তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী না 
করলে তাঁর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, 
তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী । তিনি যদি তোমাদের জীবিত না রাখেন এবং যেসব উপকরণের 
সহায়তায় তোমরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকো এবং কাজ করতে গারো সেগুলো তোমাদের জন্য 
সরবরাহ না করেন, তাহলে তোমাদের জীবন এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারে 
না। কাজেই তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাতের পথ অবলম্বন করার জন্য তোমাদেরকে যে 
তাকীদ দেয়া হয় তা এ জন্য নয় যে, আল্লাহর এর প্রয়োজন আছে বরং এ জন্য যে, এরি 
ওপর. নির্ভর করে তোমাদের দুনিয়ার ও আখেরাতের সাফল্য। এমনটি না করলে তোমরা 
নিজেদেরই সবকিছুর সর্বনাশ করে ফেলবে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 

৩৭. মূলে বলা হয়েছে "গনী” ও হামীদ" "্গনী” মানে হচ্ছে, তিনি সবকিছুর মালিক, 
প্রত্যেকটি জিনিসের অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। 
আর “হামীদ” মানে হচ্ছে, তিনি নিজে নিজেই প্রশংসিত, কেউ তাঁর প্রশংসা (শোকর ও 
প্রশংসা) করুক বা না করুক প্রশংসা লাভ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। এ দু'টি 
গুণকে একসাথে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, নিছক 'গনী' তো এমন ব্যক্তিও হতে 
পারে যে নিজের ধনাঢ্যতা দ্বারা কারো সাহায্য বা উপকার করে না। এ অবস্থায় সে গনী 
অবশ্যই হবে কিন্তু হামীদ বা প্রশংসিত হবে না। ‘হামীদ’ সে হতে পারে এমন অবস্থায় 
যখন সে কারো সাহায্যে নিজে লাতবান হবে না কিন্তু নিজের ধন-সম্পদ থেকে 
অন্যদেরকে সব ধরনের সহায়তা দান করবে। আল্লাহ্‌ যেহেতু এ দু*টি গুনের পূর্ণ আধার 
তাই বলা হয়েছে, তিনি নিছক ‘গনী’ নন বরং এমন গনী’ যিনি সব রকমের প্রশংসা ও 

লাভের অধিকারী। কারণ তিনি তোমাদের এবং বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় জড় ও 

র প্রয়োজন পূর্ণ করেন। 


৩৮. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শক্তিতে এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছো না। 
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অন্ধ ও চক্ষুম্থান সমান নয়, না অন্ধকার ও আলো সমান প্যায়তৃক্ত, না শীতল ছায়া 
ও রোদের তাপ একই পর্যায়ের এবং না জীবিত ও মৃতরা সমান।৪২ আল্লাহ যাকে 
চান শুনান কিন্তু (হে নবী!) তুমি তাদেরকে শুনাতে পারো লা যারা কবরে শায়িত 
রয়েছে ।৪৩ 


বসাবার জন্য তীর একটি ইশারাই যথেষ্ট। কাজেই নিজের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং 
এমন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে শেষ পর্যন্ত জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর 
পক্ষ থেকে যখন কারো ধ্বংসের ফায়সালা এসে যায় তখন সমগ্র বিশ্ব-জাহানে এমন 
কোন শক্তি নেই যে তীর হাত টেনে ধরতে পারে এবং এ ফায়সালা কার্যকর হবার পথ 
রোধ করতে সক্ষম হয়। 


৩৯. “বোঝা” মানে কৃতকর্মের দায়-দায়িত্বের বোঝা। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার কাজের জন্য দায়ী এবং প্রত্যেকের ওপর কেবলমাত্র তার 
নিজের কাজের দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এক ব্যক্তির কাজের দায়-দায়িত্বের বোঝা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন 
ব্যক্তি অন্যের দায়--দায়িত্বের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য 
তার অপরাধে নিজেকে পাকড়াও করাবে__-এরও কোন সম্ভাবনা নেই। একথা এখানে 
বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কা মু'আযযমায় যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল তাদেরকে 
তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজন ও গোত্রের লোকেরা বলছিল, আমাদের কথায় তোমরা এই 
নতুন ধর্ম ত্যাগ করো এবং নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যাও, এ 
জন্য পাপপুণ্যের বোঝা আমরা বহন করবো। 


৪০, ওপরের বাক্যে আল্লাহর ন্যায়নীতির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি 
একজনের পাপে অন্যকে পাকড়াও করবেন শা।, বরং প্রত্যেককে তার নিজের পাপের জন্য 
দায়ী করবেন। আর এখানে এ বাক্যে বলা হয়েছে, আজ যারা বলছে, তোমরা আমাদের 
দায়িত্বে কুফরী ও গোনাহের কাজ করে যাও কিয়ামতের দিন তোমাদের গোনাহর বোঝা 
আমরা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেবো তারা আসলে নিছক একটি মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে। যখন 
কিয়ামত আসবে এবং লোকেরা দেখে নেবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা কোন্‌ ধরনের 
পরিণামের সন্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার ফিকিরে লেগে যাবে। 
ভাই ভাইয়ের থেকে এবং পিতা পুত্রের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেউ কারো 
সামান্যতম বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিতে প্রস্তুত হবে না। 
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তুমি তো একজন সতকর্কারী মাত্র।৪৪ আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি 
সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রা্ত 
হয়নি যার মধ্যে কোন সতবর্কারী আসেনি।৪৫ এখন এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করে থাকে তাহলে এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরাও মিথ্যা আরোপ 
করেছিল।. তাদের কাছে এসৈছিল তাদের রসৃলগণ সৃষ্পই পমাণাদিঃ৬ সহীফা ও 
দীতোজ্জল হিদায়াত দানকারী ক্তাব9৭ নিয়ে। তারপর যারা মানেনি তাদেরকে 
আমি পাকড়াও করেছি এবং দেখে নাও আমার শান্তি ছিল কেমন কঠোর। 


৪১. অন্য কথায় হঠকারী ও গৌয়ারদের ওপর তোমার সতর্কবাণী কার্যকর হতে পারে 
না। তুমি বুঝালে এমন সব লোক সত্য-সঠিক পথে আসতে পারে যাদের দিলে আল্লাহর 
ভয় আছে এবং যারা নিজের প্রকৃত মালিকের সামনে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত। 


৪২. এ উপমাগুলোতে মু'মিন ও কাফেরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পার্থক্য তুলে ধরা || 
হয়েছে। এক ব্যক্তি প্রকৃত সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে আছে৷ সে একবারও দেখছে না 
বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা এবং এমনকি ভার নিজের অস্তিত্ব কোন্‌ সত্যের প্রতি 
ইংগিত করছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির চোখ খোলা আছে। সে পরিষ্কার দেখতে 
পাচ্ছে, তার ভেতরের ও বাইরের প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর সামনে 
মানুষের জবাবদিহির ওপর সাক্ষ দিচ্ছে। একদিকে এক ব্যক্তি জাহেলী কল্পনা ও ভাববাদ 
এবং ধারণা, আন্দাজ-অনুমানের অন্ধকারে হাতড়ে মরছে এবং নবীর ভ্বালানো প্রদীপের 
কাছাকাছি ঘেসতেও রাজি নয়৷ অন্যদিকে অপর ব্যক্তির চোখ একদম খোলা। নবীর 
স্বাপানো আলোর সামনে আসতেই তার কাছে একথা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেছে 
যে, মুশরিক, কাফের ও নাস্তিক্যবাদীরা যেসব পথে চলছে সেগুলো ধ্বংসের দিকে চলে 
গেছে এবং সাফল্য ও মুক্তির পথ একমাত্র সেটিই যেটি আল্লাহ ও তাঁর রসূল দেখিয়েছেন। 
এখন দুনিয়ায় এদের দু'জনের নীতি এক হবে এবং দু'জনে এক সাথে একই পথে চলতে 
পারবে, এটা কেমন করে সম্ভব? দু'জনের পরিণতি এক হবে, দু'জনই মরে খতম হয়ে 
যাবে, একজন তার কুপথগামিতার শাস্তি পাবে না এবং অন্যজন সৎপথে চলার জন্য কোন 
পুরস্কার পাবে না, এটাই বা কেমন করে সম্ভব? "শীতল ছায়া ও রোদের তাপ সমান 
নয়”__এর মধ্যে এ পরিণতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, একজন আল্লাহর রহমতের 
আউল VES 
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ভি লন TNE RL ENE 
জীবিতের সাথে এবং হঠকারী কাফেরদেরকে র সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 
মুমিন হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান, বুঝ ও চেতনা 
আছে এবং তার বিবেক তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যকার পার্থক্য থেকে সবসময় সজাগ 
করছে। এর বিপরীত যে ব্যক্তি কুফরীর 'অন্ধতায় পুরোপুরি ডুবে গেছে তার অবস্থা এমন 
অন্ধের চেয়েও খারাপ যে অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। তার অবস্থা এমন মৃতের মতো যার 
মধ্যে কোন অনুভূতিই নেই। 


৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার তো ভিন্ন। তিনি চাইলে পাথরকেও শ্রবণশক্তি দান 
করেন। কিন্তু যাদের বক্ষদেশে বিবেকের কবর রচিত হয়েছে তাদের হৃদয়ে নিজের কথা 
বদ্ধমূল করে দিতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই চায় না তাদের বধির কর্ণকৃহরে সত্যের 
ধ্বনি পৌছিয়ে দেয়ার সাধ্য রসূলের নেই। তিনি তো কেবলমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারেন 
যারা যুক্তিসংগত কথা শুনতে চায়। 

৪৪. অর্থাৎ লোকদেরকে সতর্ক করে দেবার চেয়ে বেশী আর কোন দায়িত্ব তোমার 
নেই। এরপর যদি কেউ সচেতন না হয় এবং নিজের গোমরাহীর মধ্যে ছুটে চলতে থাকে 
তাহলে এর কোন দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর নেই। অন্ধদের দেখাবার এবং বধিরদের 
শুনাবার দায়িত্ব তোমার ওপর সোপর্দ করা হয়নি। 

৪৫. একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় 
এমন কোন জাতি ও সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যাকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেবার 


জন্য আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি। সূরা রা'আদে বলা হয়েছে 8 (V: ৩2) S311, 
সূরা হিজরে বলা হয়েছে ৪ (১. : ০0) ১১1581০১৬৮৪ 1:5৬ 


Ass ০৬৮৩১ 


সূরা নাহলে বলা হয়েছে £ (7:০2) 8১০০৭4০১102 


সূরা শৃ'আরায় বলা হয়েছে £ (৫./:০31023১১1131 25885041215 


কিন্তু এ প্রসংগে দু'টি কথা অনুধাবন করতে হবে। তাহলে আর ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ 
থাকবে না। প্রথমত হচ্ছে, একজন নবীর প্রচারণা যতদূর পর্যন্ত পৌছুতে পারে ততদূর পর্যন্ত 
তিনিই যথেষ্ট। প্রত্যেকটি জনপদে ও প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে নবী 
পাঠানো মোটেই জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত, একজন নবীর দাওয়াত ও হিদায়াতের প্রভাব এবং 
তাঁর নেতৃত্বের পদাংক যতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন নতুন 
নবীর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক বংশ ও প্রত্যেক প্রজন্মের (0970400?) জন্য আলাদা নবী 
পাঠানো অপরিহার্য নয়। 

৪৬. অর্থাৎ এমন প্রমাণপত্র যা পরিষ্কারভাবে একথার সাক্ষ দিচ্ছিল যে, তাঁরা 
আল্লাহর রসূল। 

৪৭. সহীফা ও কিতাবের মধ্যে সম্ভবত একটি বড় পার্থক্য থেকে থাকবে। সেটি 
হচ্ছে এই যে, সহীফা প্রধানত ছিল উপদেশাবলী ও নৈতিক পথ নির্দেশনার সমষ্টি 
অন্যদিকে কিতাবে বিধৃত থাকতো একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত ব্যবস্থা 
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+ ৪ রুকু 
তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার 
মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি? পাহাড়ের মধ্যেও 
রয়েছে বিচিত্র বর্ণের__সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, 
জীব-জানোয়ার ও গৃহপালিত জতুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে।৪৮ আসল ব্যাপার হচ্ছে, 
আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পররাই তাঁকে ভয় করে।৪৯ নিসন্দেহে 
আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল ।৫০ 


৪৮. এ দ্বারা যে কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা এই আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহানে 
কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র বৈচিত্র।' একই মাটি ও একই 
পানি থেকে বিভিন্ন প্রকার গাছ উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দু'টি ফলেরও বর্ণ, দৈহিক 
কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। একই পাহাড়ের দিকে তাকালে তার মধ্যে দেখা যাবে নানা 
রঙের বাহার। তার বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে বিরাট পার্থক্য পাওয়া যাবে। 
মানুষ ও পশুদের মধ্যে একই মা-বাপের দু'টি সন্তানও একই রকম পাওয়া যাবে না। এ 
বিশ্ব-জাহানে যদি কেউ মেজাজ, প্রকৃতি ও মানসিকতার একাত্মতা সন্ধান করে এবং 
বিভিন্নতা, বিচিত্রতা ও বৈষম্য দেখে আত্কিত হয়ে পড়ে, যেদিকে ওপরের ১৯ থেকে 
২২ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে, তাহলে এটা হবে তার নিজের বোধশক্তি ও উপলব্ধির 
ক্রুটি। এই বৈচিত্র ও বিরোধই জানিয়ে দিচ্ছে, এ বিশ্ব-জাহানকে কোন মহাপরাক্রমশালী 
জ্ঞানী সত্তা বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন 
নজীরবিহীন শষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী। তিনি একই জিনিসের কেবল 
একটিমাত্র নমুনা নিয়ে বসে পড়েননি। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একের 
পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন ডিজাইন রয়েছে। তারপর বিশেষ করে মানবিক প্রকৃতি 
ও বুদ্ধি বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তি একথা বুঝতে পারে যে, 
এটা কোন আকম্ঘিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞানের নিদর্শন। যদি 
জন্মগততাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, প্রবৃত্তি, কামনা, 
আবেগ-অনুভূতি, ঝৌকপ্রবণতা ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো এবং 
কোর বৈ বিডির কোন অবকাশই না রাখা হতো, 85568788351 
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কলেজে লা 
পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার 
ফায়সালা করেছেন তখন তার কাঠামোর মধ্যে সব রকমের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার 
অবকাশ রাখা ছিল সে ফায়সালার ধরনের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকম্থিক 
দুর্ঘটনার ফল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, এ জিনিসটি এর 
সবচেয়ে বড় সাক্ষ প্রদান করে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যেখানেই 
পাওয়া যাবে সেখানেই অনিবার্ধভাবে তার পেছনে পাওয়া যাবে এক বিজ্ঞানময় সত্তার 
সক্রিয় সংযোগ! বিজ্ঞানী ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র একজন নির্বোধই কল্পনা 
করতে পারে। | 


৪৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণুরললীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে 
তত বেশী নিভীঁক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, 
ক্রোধ, পরাক্রম, সার্বভৌম কর্তৃতু-ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী 
জানবে সে ততবেশী তাঁর নাফরমানী করতে ভয় পাবে। কাজেই আসলে এ আয়াতে জ্ঞান 
অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক ইত্যাদি স্কুল-কলেজে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান নয়। বরং 
এখানে জ্ঞান বলতে আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এ জন্য শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত হবার প্রশ্ন নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।. আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তাঁর ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও 
জ্ঞানী। এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, এ আয়াতে উল্লেখিত স্উলামা” শব্দটির 





অর্থ এমন পারিভাষিক উলামাও নয় যারা কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ও ইল্‌মে কালামে 
জ্ঞান রাখার কারণে দীনী আলেম বলে পরিচিত। তারা ঠিক তখনই এ আয়াতটির প্রয়োগ 
ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রা) একথাই বলেছেন £ 


২২১৯1) 5১১৩ ০০ Adload ৪৮১৫ ০০11০] 
“বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহতীতিই 
জ্ঞানের পরিচয় বহন করে?” 
হযরত হাসান বাসরীও একথাই বলেছেন $ 
A EAU bi ৮৪০৩ ৯৪৮০ ad ৮৯৮৮ al 
425 4111 ৮১৪ ৮৯৪৪ 
আল্লাহকে না দেখে যে তয় করে সেই হচ্ছে আলেম। আল্লাহ্‌ যা কিছু পছন্দ করেন 


সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং যে বিষয়ে আল্লাহ্‌ নারাজ সে ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ 
পোষণ করে না।” 


৫০. অর্থাৎ তিনি এমন পরাক্রমশালী যে, নাফরমানদের যখনই চান পাকড়াও করতে 
পারেন। তাঁর পাকড়াও মুক্ত হবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তাঁর ক্ষমাগুণের ফলেই 
88558558558: 
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যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা 
রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিসন্দেহে তারা এমন 
একটি ব্যবসায়ের প্রত্যাশী যাতে কোনক্রমেই ক্ষতি হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের 
নিজেদের সবকিছু নিয়োগ করার কারণ হচ্ছে এই যে) যাতে তাদের প্রতিদান 
পুরোপুরি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুথহ থেকে আরো বেশী করে 
তাদেরকে দান করবেন।৫১ নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ওণথাহী।৫২ (হে নবী?) 
আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠিয়েছি সেটিই সত্য, সত্যায়িত 
করে এসেছে তার পূর্বে আগত কিতাবগুলোকে।৫৩ অবশ্যই আল্লাহ নিজের 
বান্দাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং সব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ।৫৪ 


৫১. ঈমানদারদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কারণ মানুষ 
ব্যবসায়ে নিজের অর্থ, শ্রম ও মেধা নিয়োগ করে কেবলমাত্র আসল ফেরত পাবার এবং 
শ্রমের পারিশ্রমিক লাভ করার জন্য নয় বরং বাড়তি কিছু মুনাফা অর্জন করার জন্য। 
অনুরূপভাবে একজন মু'মিনও আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর ইবাদাত-বন্দেশী এবং তাঁর 
দীনের জন্য সপ্রাম-সাধনায় নিজের ধন, সময়, শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োগ করে শুধুমাত্র 
এসবের পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করার জন্য নয় বরং এই সংগে আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে 
বাড়তি অনেক কিছু দান করবেন এই আশায়। কিন্তু উভয় 'ব্যবসায়ের মধ্যে অনেক বড় 
পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব ব্যবসায়ে নিছক মুনাফালাভেরই আশা থাকে না, লোকসান 
এবং দেউলিয়া হয়ে যাবার আশংকাও থাকে। কিন্তু একজন. আন্তরিকতা সম্পন্ন বান্দা 
আল্লাহর সাথে যে ব্যবসায় করে তাতে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকাই নেই। 

৫২. অর্থাৎ নিজের আন্তরিকতা সম্পন্ন মুমিনদের সাথে আল্লাহ এমন সংকীর্ণমনা 
' প্রভুর মতো ব্যবহার করেন না, যে কথায় কথায় পাকড়াও করে এবং সামান্য একটি 
ভুলের দরুন নিজের কর্মচারীর সমস্ত সেবা ও বিশ্বস্ততা অস্বীকার করে। তিনি মহানুভব 
দানশীল প্রভু। তাঁর বিশ্বস্ত বান্দার ভূল-ত্রান্তি তিনি উপেক্ষা করে যান এবং তার পক্ষে যা 
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তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে 
আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে 
নিয়েছি।৫৫ এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপত্থী 
এবং কেউ জাল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্থবতী, এটিই অনেক বড় অনুথহ।৫৬ 


৫৩. এর অর্থ হচ্ছে, পূর্বে আগত নবীগণ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি তার বিরোধী 
কোন নতুন কথা বলছেন না। বরং সকল নবী চিরকাল যে আদি ও চিরন্তন সত্য পেশ 
করে গেছেন তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করছেন। | 


৫৪. বান্দার কল্যাণ কোন্‌ জিনিসের মধ্যে রয়েছে, তার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের 
উপযোগী নীতি কি এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ নীতি-নিয়ম কি কি__এ 
সত্যগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই হচ্ছে এখানে আল্লাহর এ গুণাবলী বর্ণনা করার 
উদ্দেশ্য। এ বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। কারণ বান্দার প্রকৃতি ও 
চাহিদা একমাত্র তিনিই জানেন এবং তার প্রকৃত প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি একমাত্র 
তিনিই দৃষ্টি রাখেন। বান্দা নিজেকে তত বেশী জানে না যত বেশী তার স্রষ্টা তাকে জানেন। 
তাই সত্য সেটিই এবং একমাত্র সেটিই হতে পারে যা তিনি অহীর মাধ্যমে জানিয়ে 
দিয়েছেন। 


৫৫. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে । সমগ্র মানবজাতি থেকে ছাঁটাই বাছাই করে তাদেরকে 
বের করা হয়েছে। এভাবে তারা হবে আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী এবং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এ কিতাব নিয়ে তারা অগ্রসর হবে। যদিও কিতাব 
পেশ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির সামনে কিন্তু যারা এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করে 
নিয়েছে তাদেরকে এ মর্যাদা ও গৌরবের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হয়েছে যে, তারাই 
হবে কুরআনের ন্যায় মহিমান্বিত কিতাবের ওয়ারিস এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের ন্যায় মহান রসূলের শিক্ষা ও হিদায়াতের বিশ্বস্ত সংরক্ষক। 

৫৬. অর্থাৎ এ মুসলমানরা সবাই একরকম নয়। বরং এরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে 
গেছে ঃ 

এক ঃ নিজেদের প্রতি জুলুমকারী। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা 
সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
আল্লাহর রসূল বলে মানে কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণের 
AE UE 
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চিরস্থায়ী জানাতে তারা প্রবেশ করবে।৫৭ সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও 
মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের এবং তারা 
বলবে £ আল্লাহর শোকর, খিনি আমাদের দুঃখ মোচন করেছেন।৫৮ অবশ্যই 
আমাদের রব ক্ষমাশীল ও গুণের সমাদরকারী,৫৯ যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে 
স্থায়ী আবাসস্থল দিয়েছেন।৬০ এখন এখানে আমাদের না কোন কষ্ট হয় এবং না 
আসে কোন ক্লান্তি ৬১ 


ঈমানদার, তবে মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফের নয়। তাই এদেরকে 
আত্মনিপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও কিতাবের ওয়ারিসদের অন্তরভুক্ত এবং আল্লাহর নির্বাচিত 





বান্দাদের মধ্যে শামিন করা হয়েছে। নয়তো একথা সুস্পষ্ট, বিদ্রোহী, মুনাফিক এবং 
চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরদের প্রতি এ গুণাবলী আরোপিত হতে পারে না। তিন 
শ্রেণীর মধ্য থেকে এ শ্রেণীর ঈমানদারদের কথা সবার আগে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, 
উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশী। 


দুই £ মাঝামাঝি অবস্থানকারী। এরা হচ্ছে এমন লোক যারা এ উত্তরাধিকারের হক 
কমবেশী আদায় করে কিন্তু পুরোপুরি করে না। হুকুম পালন করে এবং অমান্যও করে। 
নিজেদের প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়নি বরং তাকে আল্লাহর অনুগত 
করার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু কখনো তার বাগডোর টিলে করে দেয় 
এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে । এভাবে এদের জীবনে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজের 
সমাবেশ ঘটে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম এবং তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী হয়। 
তাই এদেরকে দু’ নম্বরে রাখা হয়েছে। 


তিন £ ভালো কাজে যারা অগ্ববর্তী। এরা হয় কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম 
সারির লোক। এরাই আসলে এ উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী । কুরআন ও সুন্নাতের 
অনুসরণের ক্ষেত্রেও এরা অগ্রগামী। আল্লাহর পয়গাম তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছিয়ে দেবার 
ক্ষেত্রেও এরাই এগিয়ে থাকে। সত্যদীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারেও এরাই এগিয়ে যায়। 
তাছাড়া সত্য, ন্যায়, সুকৃতি ও কল্যাণের যে কোন কাজেও এরাই হয় অগ্ববতী। এরা 
জেনে বুঝে গোনাহ করে না। আর অজান্তে কোন গোনাহর কাজ অনুষ্ঠিত হলেও সে 
সম্পর্কে জানার সাথে সাথেই এদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায়। প্রথম দুটি দলের তৃলনায় 
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কি 
উত্তরাধিকারের হক আদায় করার ক্ষেত্রে এরাই অগ্রগামী। 


“এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ” বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটতম বাক্যের সাথে ধরে নেয়া 
হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়াই হচ্ছে বড় অনুগ্রহ এবং যারা 
এমনটি .করে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে তারাই সবার সেরা। আর এ বাক্যটির সম্পর্ক 
পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে করা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া 
এবং এ উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচিত হওয়াই বড় অনুগ্রহ এবং আল্লাহর সকল বান্দাদের 
মধ্যে সেই বান্দাই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
প্রতি ঈমান এনে এ নির্বাচনে সফলকাম হয়েছে। 


৫৭. মুফাস্সিরগণের একটি দলের মতে এ বাক্যের সম্পর্ক নিকটবর্তী দু”টি বাক্যের 
সাথেই রয়েছে। অর্থাৎ সৎকাজে অগ্রগামীরাই বড় অনুগ্রহের অধিকারী এবং তারাই এ 
জান্নাতগুলোতে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে প্রথম দু'টি দলের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করা 
হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং নিজেদের বর্তমান অবস্থা 
থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। আল্লামা 
যামাথৃশীরী এ অভিমতটি বনিষ্ঠভাবে বিবৃত করেছেন এবং ঈমাম রাযী একে সমর্থন 
দিয়েছেন। 


কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন, ওপরের সমগ্র আলোচনার সাথে এর সম্পর্ক 
রয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে, এ তিনটি দলই শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, 


কোনপ্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই বা হিসেব নিকেশের পর এবং সব রকমের জবাবদিহি 
থেকে সংরক্ষিত থেকে অথবা কোন শাস্তি পাওয়ার পর যে কোন অবস্থাতেই হোক না 
কেন। কুরআনের পূর্বাপর আলোচনা এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। কারণ সামনের দিকে 
কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন!” এ থেকে জানা যায়, যারা এ 
কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনতে 
অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রতি সমর্থন জানায়। হযরত আবুদ দারদা এ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন এবং একে উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনে. জারীর, ইবনে আবী হাতেম, 
তাবারানী, বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। হাদীসে নবী করীম (সা) বলছেন ঃ 
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"| = কারে হরে মোহে তারা নাতে পন বারে কোনরকম হিলের 
ছাড়াই । আর যারা মাঝপথে থাকবে তাদের হিসেব-নিকেশ হবে, তবে তা হবে 
সময়ে আটকে রাখা হবে, তারপর তাদেরকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে নিয়ে নেয়া হবে 
এবং এরাই হবে এমনসব লোক যারা বলবে, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের 
থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।” 

এ হাদীসে নবী করীম (সা) নিজেই এ আয়াতটির পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 
এখানে ঈমানদারদের তিনটি শ্রেণীর পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন। 
কাফেরদেরকে তো তাদের কুফরীর শাস্তি ছাড়াও তাদের প্রত্যেকটি অপরাধ ও গোনাহের 
পৃথক শাস্তিও দেয়া হবে। কিন্তু এর বিপরীতে ঈমানদারদের মধ্যে যারা ভালো ও মন্দ 
উভয় ধরনের কাজ নিয়ে হাজির হবে তাদের সৎ ও অসৎ কাজগুলোর সম্মিলিত হিসেব- 
নিকেশ হবে। প্রত্যেক সৎকাজের জন্য আলাদা পুরস্কার ও প্রত্যেক অসৎ কাজের জন্য 
আলাদা শাস্তি দেয়া হবে না। আর ঈমানদারদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম 
করবে তাদেরকে হাশরের সমগ্র সময়-কালে আটকে রাখা হবে__-একথার অর্থ হচ্ছে এই 
যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না বরং তাদেরকে আদালতের কার্যকাল শেষ 
হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখার শাস্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ হাশরের সমগ্র সময়-কাল (না জানি 
তা কত শত বছরের সমান দীর্ঘ হবে) তার পূর্ণ কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর দিয়ে 
অতিক্রান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করবেন এবং আদালতের কাজ শেষ 





হবার সময় হুকুম দেবেন, ঠিক আছে, এদেরকেও জান্নাতে দিয়ে দাও! এ বিষয়বস্তু 
সম্বলিত বিভিন্ন উক্তি মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সাহাবী যেমন, হযরত উমর (রা), হযরত 
উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরাস 
(রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত বারা'আ ইবনে 
আজেব (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর একথা বলা নিল্প্রয়োজন যে, সাহাবীগণ এহেন 
ব্যাপারে কোন কথা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারেন না। যতক্ষণ না তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া 
সাল্লামের মুখে তা শুনে থাকবেন। 


কিন্তু এ থেকে একথা মনে করা উচিত নয় যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে “্যারা 
নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে” তাদেরকে কেবলমাত্র "আদালত সমান্তিকালীন” সময় পর্যন্ত 
আটকে রাখারই শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ জাহান্নামে যাবেই না। 
কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ অপরাধের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এসব অপরাধকারীদের 
ঈমানও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। যেমন যে মুমিন কোন মু’মিনকে 
জেনে বুঝে হত্যা করে আল্লাহ নিজেই তার জন্য জাহান্নামের শান্তি ঘোষণা করেছেন। 
অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার আইনের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা ভংগকারীদের 
জন্যও কুরআন মজীদে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। সূদ হারাম হবার হুকুম 
জারী হবার পর খারা সূদ খাবে তাদের জন্য পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, তারা আগুনের 
সাথি। এ ছাড়াও আরো কোন কোন কবীরাহ গোনাহকারীদের জন্যও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে 
বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা জাহান্নামে যাবে। 
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আর যারা কুফরী করেছে৬২ তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন। না তাদের 
অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জন্য 
জাহারামের আযাব কিছু কমানো হবে। এভাবে আমি প্রত্যেক কুফরীকারীকে 
প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারা সেখানে চিৎকার করে করে বলবে, "হে আমাদের রব! 
আমাদের এখান থেকে বের করে নাও, আমরা সৎকাজ করবো, আগে যে কাজ 
করতাম তা থেকে আলাদা ।” (তাদেরকে জবাব দেয়া হবে এই বলে,) "আমি কি 


তোমাদের এতটুকু আযুাল দান করিনি যে সময়ে কেউ শিক্ষা্হণ করতে 
চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো?৬৩ আর তোমাদের কাছে সতকর্কারীও এসে 
গিয়েছিল। এখন স্বাদ আস্বাদন করো, জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই ।” 





৫৮. সব ধরনের দুঃখ। দুনিয়ায় যেসব চিন্তা ও পেরেশানীতে আমরা লিপ্ত ছিলাম তার 
হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া গেছে। .কিয়ামতে নিজের পরিণাম সম্পর্কে যে দুশ্চিন্তা ছিল 
তাও খতম হয়ে যাবে এবং এখন সামনের দিকে অখণ্ড নিশ্িন্ততা, সেখানে কোন প্রকার 
দুঃখ কষ্টের প্রশ্নই থাকে না। 


৫৯. অর্থাৎ আমাদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কর্মের যে সামান্যতম 
পুজি আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম তাকে বিপুল মর্যাদা ও মৃল্যদান করে তার 
বিনিময়ে তাঁর জান্নাত আমাদের দান করেছেন। 


৬০. অর্থাৎ দুনিয়া আমাদের আখেরাতের সফরের একটি মনযিল ছিল। এ মনযিলটি 
আমরা অতিক্রম করে চলে এসেছি। হাশরের ময়দানও এ সফরের একটি পর্যায় ছিল। এ 
পর্যায়ও আমরা পার হয়েছি। এখন আমরা এমন জায়গায় এসে পৌছেছি যেখান থেকে বের 
হয়ে আর কোথাও যেতে হবে না। 

৬১. অন্যকথায় আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের অবসান ঘটেছে। এখন এখানে 
আমাদের এমন কোন কাজ করতে হবে না যা করতে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে এবং 
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নিসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন বিষয় অবগত, তিনি, তো 
অন্তরের গোপন রহস্যমও জানেন। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি 
করেছেন।৬৪ এখন যে কেউ কুফরী করবে তার কুফরীর দায়ভার তার ওপরই 
.পরড়বে৬৫ এবং কাফেরদের কুফরী তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন উন্নতি দান করে 
না যে, তাদের রবের ক্রোধ তাদের ওপর বেশী বেশী করে উত্ক্ষিগ্ত হতে থাকে 
এবং কাফেরদের জন্য ক্ষতিবৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উন্নতি নেই! 
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৬২. অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কিতাব 
নাযিল করেছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। 


৬৩. এখানে এমন প্রত্যেকটি আয়ুফ্ষালের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ সত্য ও 
মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ফারাক করতে চাইলে করতে পারে এবং গোমরাহী 
ত্যাগ করে হিদায়াতের .পথে পাড়ি দিতে চাইলেও দিতে পারে। এ বয়সে পৌছে যাবার 
আগে যদি কোন ব্যক্তি মরে গিয়ে থাকে তাহলে এ আয়াতের দৃষ্টিতে তাকে কোনপ্রকার 
জবাবদিহি করতে হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বয়সে পৌছে গেছে তাকে অবশ্যই তার 
কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর তারপর এ বয়স শুরু হয়ে যাবার পর যতদিন সে 
বেঁচে থাকবে এবং সতর্কতার সাথে সহজ সরল পথে চলার জন্য যতই সুযোগ সে পেয়ে 
যেতে থাকবে ততই তার দায়িত্ব কঠিন হয়ে যেতে থাকবে। এমনকি যে ব্যক্তি বার্ধক্য 
পৌছেও সোজা হবে না তার জন্য কোন ওজরই থাকবে না। একথাটিই একটি হাদীসে 
হযরত সাহ্ল ইবনে সা’দ সায়েদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেছেন এভাবে £ যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে তার জন্য তো ওজরের সুযোগ থাকে কিন্তু 
৬০ বছর এবং এর বেশী বয়সের অধিকারীদের জন্য কোন ওজর নেই। (বুখারী, আহমাদ, 
নাসায়ী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম ইত্যাদি) 


৬৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, পূর্ববর্তী প্রজন্ম ও জাতিদের অতিবাহিত হওয়ার 
পর তাঁরপর এই পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গায় স্থাপন করেছেন। দুই, 
তিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা 
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(হে নবী!) তাদেরকে বলো, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের যেসব 
শরীককে ডাকো কখনো কি তোমরা তাদেরকে দেখেছো?৬৬ আমাকে বলো, তারা 
পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশসমূহে তাদের কি শরীকানা আছে?” 
(যদি একথা বলতে না পারো তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো): তাদেরকে কি 
কোন সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র লাভ করেছে?৬৭ না, বরং এ জালেমরা পরস্পরকে নিছক 


ধাযা দিয়েই চলছে ।৬৮ আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় 
রেখেছেন এবং যদি তারা টলটলায়মান হয় তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় আর কেউ 
তাদেরকে স্থির. রাখার ক্ষমতা রাখে 'না।৬৯ নিসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহিষু ও 
ক্ষমাশীল।৭০ 


তোমাদের এ জিনিসগুলোর মালিক হবার কারণে নয় বরং মূল মালিকের প্রতিনিধি 
হিসেবে তোমাদের এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 


৬৫. যদি পূর্বের বাক্যের এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তোমাদেরকে তিনি পূর্ববর্তী 
জাতিদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তাহলে এ বাক্যটির অর্থ হবে, যারা অতীতের জাতি 
সমূহের পরিণাম থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ করেনি এবং যে কুফরীর বদৌলতে জাতিসমূহ 

ধ্বংস হয়ে গ্রেছে সেই একই কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে তারা নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার 
ফল ভোগ করবেই। আর যদি এ বাক্যটির এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, আল্লাহ 
তোমাদেরকে তীর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছেন তাহলে এ বাক্যের 
অর্থ হবে, যারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ভুলে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন 
হয়ে বসেছে অথবা যারা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করেছে তারা 
নিজেদের এ বিদ্রোহাত্বক কর্মনীতির অশুভ পরিণাম ভোগ করবে। 


৬৬. "তোমাদের শরীক” শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা তো আসলে 
আল্লাহর শরীক নয়, মুশরিকরা নিজেরাই তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছে। 
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তাহলে তারা দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির তুলনায় বেশী সৎপথের অনুগামী হতো।?১ 
কিন্তু যখন সতকর্কারী তাদের কাছে এলো তখন তার আগমন তাদের মধ্যে সত্য 
থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায়নি। তারা পৃথিবীতে আরো 
বেশী অহংকার করতে থাকে এবং দুষ্ট চাল চালতে থাকে, অথচ দুষ্ট চাল তার 
উদ্যোক্তাদেরকেই ঘিরে ফেলে! এখন তারা কি পূর্বের জাতিদের সাথে আল্লাহ যে 
পদ্ধতি অবলঙ্বন করেছিলেন তাদের সাথে অনুরূপ পদ্ধতিরই অপেক্ষা করছে?২ 
যদি একথাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখখনো কোন পরিবর্তন 
পাবে না এবং কখুখনো আল্লাহর বিধানকে তার নির্ধারিত পথ থেকে হটে যেতেও 
তুমি দেখবে না। 


৬৭. অর্থাৎ আমার লেখা এমন কোন পরোয়ানা কি তাদের কাছে আছে যাতে আমি 
একথা লিখে দিয়েছি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিকে আমি রোগ নিরাময় বা কর্মহীনদের 
কর্মসংস্থান অথবা অভাবীদের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা দিয়েছি কিংবা অমুক অমুক 
ব্যক্তিকে আমি আমার ভূপৃষ্ঠের অমুক অংশের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার 
লোকদের ভাগ্য ভাঙাগড়ার দায়িত্ব এখন তাদের হাতে কাজেই আমার বান্দাদের এখন 
তাদের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত, তাদের কাছেই নজরানা ও মানত করা উচিত এবং 
যেসব নিয়ামতই তারা লাভ করে সে জন্য এ সব ছোট খোদাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা উচিত। এ ধরনের কোন প্রমাণপত্র যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে তা সামনে 
হাজির করো। আর যদি ভা না থাকে তাহলে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, এসব 
মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মধারা তোমরা কিসের ভিত্তিতে উদ্ভাবন করেছো? 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশে কোথাও তোমাদের এসব বানোয়াট 
উপাস্মদের আল্লাহর সাথে শরীক হবার কোন আলামত পাওয়া যায়? এর জবাবে তোমরা 
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চলে গেছে এবং যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল তাদের পরিণাম 
দেখতে. পেতো? আকাশ মওলীতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার 
মতো কোন জিনিস নেই। তিনি সবকিছু জানেন এবং সব জিনিসের ওপর 
ক্ষমতাশালী। যদি কখনো তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও 
করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণসত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না কিন্তু একটি 
নির্ধারিত সময় পযন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় 
পুরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন। 




















তাঁর কোন কিতাবে 'একথা . বলেছেন অথবা তোমাদের কাছে বা এসব বানোয়াট 
উপাস্যদের কাছে আল্লাহর দেয়া এমন কোন.পরোয়ানা আছে যা এ মর্মে সাক্ষ দেয় যে, 
তোমরা যেসব ক্ষমতা-ইখতিয়ার তাদের সাথে সংশিষ্ট করছো আল্লাহ নিজেই তাদেরকে 
সেগুলো দান করেছেন? তোমরা এটাও পেশ করতে পারো না। এখন যার ভিত্তিতে 
তোমরা এ আকিদা তৈরি করে নিয়েছো সেটি কি? তোমরা কি আল্লাহর সার্বভৌম 
কর্তৃত্বের মালিক, যার ফলে আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ার যাকে ইচ্ছা ভাগ বাঁটেয়ারা করে 
দিচ্ছো? 


৬৮. অর্থাৎ এসব ধর্মীয় নেতা, পীর, পুরোহিত, গুরু, পণ্ডিত, মাশায়েখ ও দরগাহের 
খাদেম এবং এদের এজেন্টরা নিছক নিজেদের দোকানদারীর পসরা সাজিয়ে বসার জন্য 
জনসাধারণকে বোকা বানাচ্ছে এবং নানা গাল গল্প তৈরি করে লোকদেরকে মিথ্যা ভরসা 
দিয়ে চলছে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অমুক অমুক সত্তার শরণাপন্ন হলে তোমাদের 
দুনিয়ার সমস্ত কাজের সমাধা হয়ে যাবে এবং আখেরাতে তোমরা যতই গোনাহ নিয়ে 
Bn aad Dalian Si Doda Eo | . 
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৬৯. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত রাখার কারণেই এ সীমাহীন বিশ্ব-জাহান প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছে! কোন ফেরেশৃতা, জিন, নবী বা অলী একে ধরে রাখছে না। বিশ্ব-জাহানকে ধরে 
রাখা তো দূরের কথা এ অসহায় বান্দারা তো নিজেদেরকেই ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না! 
প্রত্যেকেই নিজের জন্ম ও স্থায়িত্বের জন্য মহান সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহর 
মুখাপেক্ষী! তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে একথা মনে করা যে, আল্লাহর সার্বভৌম 
কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তার কিছুটা অংশ আছে, নিছক বোকামী ও 
প্রতারণার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? 

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে এত বড় গোস্তাখী করা হচ্ছে এবং এরপরও তিনি শাস্তি 


দেবার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছেন লা, এটা তীর নিছক সহনশীলতা ও ক্ষমাগুণের 
পরিচায়ক। | 





সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে ইহুদি ও খৃষ্টানদের বিকৃত নৈতিক অবস্থা 
দেখে একথা বলতো! তাদের এ উক্তি ইতিপূর্বে সূরা আল আন’আমেও (১৫৬-১৫৭ 
আয়াত) উল্লেখিত হয়েছে এবং সামনে সূরা সাফ্‌ফাতেও (১৬৭-১৬৯ আয়াত) আসছে। 

৭২. অর্থাৎ আল্লাহর এ আইন এদের ওপরও জারি হয়ে যাবে। যে জাতি নিজের নবীর 
প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়া হবে। 
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